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ম্যানহাটানে মুনস্টোন _ 


এক 


নিউ ইয়র্কে থাকার একটা মস্ত অসুবিধা হল চেনা-অচেনা অনেককেই এয়ারপোর্টে গিয়ে রাইড দিতে হয় আর শুধু 
রিসিভ করা নয়, মাঝে মধ্যে এইসব ভিসিটারদের দু-দশ দিনের জন্যে নিজেদের আ্যাপার্টমেন্টে থাকতে দিতে হয় 


আমি প্রায় ছ’বছর আছি এরমধ্যে এমন একট মাসও যায় নি, যে-মাসে আমাকে এয়ারপোর্টে ছুটতে হয় 
নি সত্যিকথা বলতে কি পা হা তবে ছ'বছর এই আনপেড পাবলিক 
সার্ভিস দিয়ে একটা ডিভি চোখ এন বিল্ডিং-এর ত পারি 
এম্পায়ার্‌ স্টেট বিল্ডিং-এর কত নম্বর এলিভেটর ক’তলা অবধি যায়, সার্কেল লাইন ট্যুর ঠিক কটার সময় শুরু হয়, 


গুগেনহাইম মিউজিয়ামে ঢুকতে কত ডলার লাগে - রাশ 

“বিগ ডিল,” প্রমথ আমাকে প্রায়ই খোঁচা দেয় এই নিয়ে “তোর এই ভে ফালতু পাবলিক 

সার্ভিস না দিয়ে যদি পিৎসা ডেলিভারির কাজও নিতিস, তাহলে মাসান্তে অন্তত একস্ট্রা টু-পাইস ব্যাঙ্কে জমা পড়ত * 

প্রমথ সমাদ্দার আমার বহুদিনের বন্ধু, বালিগৃঞ্জে এক পাড়ায় বড় হয়েছি ত এন ওয়াউ ইউ-তে 

পিএইচ ডি করছে থাকে দোতলায়, আমার নীচের আ্যা প্রমথ হল আমার ফ্রেন্ড র এন্ড গাইড 

তবে গাইড না বলে গার্জেন বলাই ভালো সেটা হবার নাকি ওর হক আছে লতায় পাতায় আমাদের মধ্যে একটা 
ও আবিষ্কার করেছে আসলে ও নাকি আমার মামা 


অন্যহৃত অতিথি নিয়ে আমি কমপ্লেন করছি বলে এই নয় যে ইন্টারেস্টিং লোক কখনো আসেন নি বছর দেড়েক 
আগে শৈলেন সাঁপুই বলে এক ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্যে আমার কাছে এসে ছিলেন রাইস রিসার্চ -একি 
জানি কি করতেন ওঁর একটা অদুভত ক্ষমতা ছিল কপাল দেখে পাস্ট ফিউচার সবকিছু বলে দেওয়া আমার দিকে 
তাকিয়ে ধাঁ করে বলে দিলেন যে, সাত বছর বয়েসে আমার জলে মরার কথা, নেহাৎ বৃহস্পতির জোরে বেঁচে 
গেছি সাত কিনা মূনে নেই, কিন্তু ছেলেবেলায় চৌবাচ্চায় পড়ে গিয়ে সত্যিই প্রায় মূরমর হয়েছিলাম প্রমথও 
রি EIS LMU হি ওর বাবার মৃত্যুর খবর উনি এক্কেবারে ঠিকঠাক বলে দিয়েছিলেন 
তবে শৈলেন সাঁপুইয়ের মত লোক কদাচিৎ আসেন* ভদ্রলোক দিন পনেরো ছিলেন আমার কাছে তার 
রে ৷ যে রাহ ইল কাজ ছেড়ে ডান একেবারে ফুলটাইম আসটলাার 
হয়ে বসলেন শুনেছি একটা বাড়ি ভাড়া করে আছেন ভাগ্য গণনা করেন আর গ্রহদশা ঘোচাবার 
জন্যে তাবিজ, গ্রহরত্ব, ইত্যাদি জিনিস বিক্রি করেন 
আর একবার এক ক ভিন ‘ওয়ার্ল্ড ম্যাজিক কনফারেন্স'-এ যোগ দিতে 
আমার ছোটমামার পরিচিত প্রমথ তাঁকে আড়ালে ‘মিস্টার ইন্দ্রজাল' ডাকতো মিস্টার ইন্দ্রজাল দুর্দান্ত ম্যাজিক 
দেখাতেন, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে নানান রকমের ডেঞ্জারাস কমেন্ট করতেন একদিন আমার আ্যাপার্টমেন্টে 
আসর বসেছিল আকাশে হাত বাড়িয়ে মিস্টার ইন্দ্রজাল নিজের নাম সই করা পাসপোর্ট সাইজের ছবি কোণ্থেকে যে 
পি দা ৭0 হঠাৎ বললেন, 
উট আর ম্যাজিশিয়ানের তফাৎ 

সবাই চুপ 


মিস্টার ইন্দ্রজাল তখন নিজেই উত্তরটা দিলন “একজন হল অনেস্ট, আর একজন ঠকবাজ আমি যেটা দেখাচ্ছি - 
সেটা হল পিওর ম্যাজিক, শ্রেফ হাত সাফাইয়ের খেলা আর আমি সেটা স্বীকার করি কিন্তু আমাদের গুরু- 
অবতাররা এটাকে বলেন বিভূতি তাহলে অনেস্ট কে?” 
প্রফেসর আনন্দ প্রভাকর সেখানে ছিলেন - এক বিভূতি-দেখানো সাধুভাবার অন্ধ-ভক্ত তিনি মিস্টার ইন্দ্রজালকে এই 
মারেন কি সেই মারেন! যাচ্ছেতাই কাণ্ড! অনেক কষ্ট সবাইকে শেষে ঠাণ্ডা করা গিয়েছিল 


প্রমথ সেবার আমায় ধরে প্রচণ্ড জ্ঞান দিয়েছিল “এরপর তুই পার্সোনালি কাউকে না চিনলে বাড়িতে থাকতে দিবি 

না তোর গেস্টদের বিহেভিয়ারের জন্যে পাবলিক পাবলিক তোর ওপরাকি রকম ক্ষেপেছে- সেটা জানিস!” 

আমিও নাকে খত দিয়েছিলাম আর না, অচেনা আর কাউকে বাড়িতে রাখব না কিন্তু ম্যান প্রোপোজেস এন্ড গড 

5 দেশ থেকে পাড়ার বন্ধু রনুর চিঠি যে, ওর এক বিশেষ পরিচিত মিস্টার সেন আমেরিকাতে এক মাসের 
আসছেন, আমি যেন তাঁকে আমার কাছে রাখি তারপর ছেলেবেলায় আমরা কত বন্ধু , আশাকরি 

আমেরিকাতে য়ে পুরনো বনক ভুলে যাই নি" ইসান্টিমেন্টেসুভসুতি দিয়ে নানানাকধা কতবড় বদমাশ! 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন _ 


দুই 


সাধারণত লোক দেখলে আমার বিতৃষ্ণা হয় না কিন্তু মিস্টার সেনকে দেখে হল উক্কোখুক্কো চুল ভর্তি বিশাল মাথা 
একটা ক্যাংলা শরীরের ওপর বসানো গায়ে নোংরা সাদা সার্ট ঘিয়ে ঘিয়ে রঙের কোটটা এমন কোঁটকানো যে মনে হয় 
587 প্যান্টের অবস্থাও তথৈবচ টু 
লোকটা, কিন্তু জামাকাপড়ের ব্যাপারে এতটুকু হুঁশ নেই! গলার স্বরটাও অত্যন্ত ঘ্যানঘ্যানে, বিরক্তিকর তারওপর 

কার দিতে যার" জোড়া এয়ারপোর্ট থেকে পেরিয়ে সবে ভ্যানউইক এক্সপ্রেস ওয়েতে পড়েছি, মিস্টার মিস্টার সেন 
নিরবতা ভাঙলেন মার্লবারোর প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট আমার নাকের সামনে নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 
“চলবে স্যার?” 

“আমি খাই না ” সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম 

“ভালোই করেন স্যার, ভেরি ব্যাড হ্যাবিট আমিও এবার ছাড়ব ” বলে সিগারেটটা ঠোঁটে লাগাতে যাচ্ছিলেন কি 
ভেবে জানি নামিয়ে নিলেন “স্যার, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?” 


“করুন ” 

“সিগারেটের ধোঁয়া কি আপনাকে বদার করে?” 

“ওয়েল, তা অবশ্য একটু করে » 

“তারমানে স্যার, আমি এখানে সিগারেট খেলে আপনি বদারড হবেন ” 

“না, না, একটু আধটুতে কি আর আসুবিধা, আপনি খান ” 

LE আই ক্যান নট বদার ইউ আচ্ছা, গাড়িটা কোথাও থামানো যায় না আমি তাহলে টুক করে দুটো টান দিয়ে 
“না এটী হাই ওয়ে এমার্জেন্সি স্টপিং-এর জন্যে কোনও লেন না পাওয়া পর্যন্ত থামার উপায় নেই ” 


আমার খারাপ লাগল বললাম, “আপনি খান, এক-আধটা সিগারেটে কিছু এসে যায় না ” 

থ্থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ এটা আবার সময় মত না খেলে ট্রাব্ল দেয় ” 

লোকটা উন্মাদ নাকি! সাইনাসের সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক কি? মরুক গে যাক! 

হঠাৎ খেয়াল করলাম, ভদ্রলোকের কোলের ওপর রাখা ব্যাগে লেখা মিস্টার ই.সেন ই.সেন দেখে আমি খুব অবাক 
হলাম এরমধ্যে নু একদিন ফোনও করেছিল ওর বন্ধু এন.সেনের আমু়রিকা আসার খবরটা আমি চিঠিতে ঠিকঠাক 


পেয়েছি কিনা জানতে, কি সর্বনাশ, আমি কি তাহলে ভুল লোককে গাড়ীতে তুললাম! 
আহহ আনার কনে নেমটা কি বলুন ত?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
“একেন ” 


“একেন! 8১551487118 


সঙ্গে সিগারেট থেকে বড় এক টুকরো ছাই 85 আমি সাবধান করার আগেই জুতো 
দিয়ে কালো ছাইটা কার্পেটে ঘষে ঘষে মিশিয়ে দিলেন অর্থাৎ এখন একশো বার ভ্যাকুয়াম করলেও ওই দাগ তোলা 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 
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তিন 
সাতদিনও হয় নি একেনবাবু এসেছেন এর মধ্যেই ওঁর অনর্গল বাক্যবাণে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত জিডির 


ফিরে সবে রান্না চাপিয়েছি, একেনবাবু কিউ-টিপ দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে এসে বললেন, “আপনাদের ' 
আ্যাব্রড' ডা আত রব 


1, 


আমি হ্যাঁ ই কিছুই করলাম না একেনবানুর রকবকানি অবশ্য তাতে থামললা 

«“লোকাটার ব্যাগে হাজার ডলার ক্যাশ পাওয়া গেছে সেইজন্যেই পুলিশ সন্দেহ করছে রবারি নয় তবে একটা 
জিনিস একেবারে আ্যাবসার্ড স্যার 

“কি আযাবসার্ড?” কথা বাড়ানোর ইচ্ছে ছিলনা, তাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 

“এই এত ক্যাশ নিয়ে ঘোরা নিউ ইয়র্কে যখন এত মাগিং হয়, তখন এসব নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কেন?” 

আমার বিরক্তি লাগল বললাম, “কেন, কলকাতা কিংবা মুম্বাইয়ে ছিনতাই হয় না?” 

প্না স্যার নিউ ইয়র্কের মত হয়ানা ” 

“কে বলেছে আপনাকে? এখান থেকে কত লোক দেশে গিয়ে টাকা খুইয়েছে জানেন? আমাদের অবিনশই তো 


গতবার দেশে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতে পর্যন্ত পারল না, ড্রাইভার্স লাইসেন্স, ক্েভিট কারক গামা কি চত 

ঝামেলা! যার জন্যে এবার ও সব কিছু এখানে রেখে গেছে « 

অবিনাশ প্রমথর রুমমেট এই 7৭ 

একেনবাবু দমলেন না পগ্র্যান্ট ইউ স্যার, পিক পকেটে প আছি কিন্তু মার্ডার ছিনতাইয়ের ব্যাপারে নিউ 

ইয়র্কের কাছে স্যার আমরা শিশু এই দেখুন না, কলকাতায় বছরে খুন হয় একশো জনের মত, আর নিউ ইয়র্কে 

আড়াই হাজার! অথচ প্রায় সমান সমান পপুলেশন ” 

“কোথায় শুনলেন কথাটা?” 

“কাল টিভিতে বলছিল স্যার,” উজ্জ্বল মুখে খবরের অথেন্টিসিটি প্রমাণ করলেন একেনবাবু 

কি শুনতে কি শুনেছেন কে জানে! কিন্তু আমি আর কথা বাড়ালাম না 

“আচ্ছা স্যার, প্রমথবাবু বলছিলেন, ধানে তারতীযাআযানিজডিলারনকিভোনিনতি। 

এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অর্থ হয় না চুপ করে রইলাম 

“ইট মেকস সেন্স স্যার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যা কড়াকড়ি করে! ভালো আ্যান্টিক দেশ থেকে আনতে হলে চুরি করে 
আপনি কি মিন কর LL Rh “জ্যান্টিক বিজনেসে 

“আ করছেন,” হয়ে বললাম যারা আছে, তারা র করছে?” 

“না, না, তা নয় স্যর অ্যান্টিক ডিলার মাত্রই চোর নয় এটি 58519 

পারে « চোধ্‌ বুজে সিগারেটে শেষ টানটা দিলেন এ একেনবাবু 

“দিস ইস মাই লাস্ট ওয়ান স্যার « ফাঁকা প্যাকেটটা আমাকে দেখিয়ে বাইরের ঘরের সোফায় গিয়ে বসলেন “আই 

কুইট সিগারেট, আর জ্বালাব না আপনাকে 

আমার ত্যাপার্টমেন্টে একটা কটা বড় ঘরের একদিকে কিচেন-কাম-ডাইনিং এরিয়া, অন্যদিকে বসার ঘর সুতরাং কিচেন 

585 

আমি বললাম, “গুড আমাকে জ্বালানোর প্রশ্ন নয়, ইট ইজ গুড ফর ইয়োর হেলথ ” 

“আঙ্ছা পরই ক্ৰেডিট কার্ড জিনিসটা ফান্টা তাই না স্যার?” লা তার ওপর আপনার 

নাম আর নম্বর এম্বস করা অথচ তাই দিয়ে আপনি হাজার হাজার ডলারের জিনিস কিনে ফেলছেন!” 

“তা ফেলছি, তবে সে টাকা পরে দিতেও হচ্ছে সময় মত না দিলে উইথ হেভি ইন্টারেস্ট ” 

“তা বটে তবে কি ওয়ার্ল্ড স্যার, আর আমরা কোথায় পড়ে আছি! পকেটে ক্যাশ না নিয়ে বাজারে যাওয়ার জো নেই ” 

“কেন, আমাদের দেশেও তো ক্রেডিট চলছে ” 

“কি যে বলেন স্যার, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! কজনের আছে কার্ড? আমাদের দেশে এসব সত্যি করে চালু হতে 

বহুদিন লাগবে ব্রিক ফিউচার স্যার, ব্রিক ফিউচার ' ” বলে ঘন ঘন কয়েকবার পা নাচালেন একেনবাবু “আচ্ছা স্যার, 

কথায় মনে পড়ে গেল আপনার এক বন্ধু ফরচুন টেলার না?” 
“বন্ধু নয়, এককালে আমার এখানে কিছুদিন ছিলেন আপনাকে তাঁর কথা কে বলল?” 


থবাবু বলাছলেন ওর কথা নাক খুব ফলে তাছাড়া গ্রহ দশা কাটানোর জন্যে ডান নাক রত্ব-ফত্ব প্রেসক্রাইব 


ই খুব এফেক্টিভ জুয়েল ” 
“এফেকিঙ কিনা জানি না, গ্রহ-রত্ব দেন বলে শুনেছি * 

“আপনি মনে হচ্ছে এসবে খুব একটা বিশ্বাস করেন না, ঠিক কিনা স্যার?” 

“না,” সত্যি কথাই একেনবাবুকে বললাম 

“যাঃ, তাহলে তো ওঁর কাছে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না ” 

“কি মুশকিল, আপনার ইচ্ছে হলে আপনি নিশ্চয় যাবেন আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আপনার কি এসে যায়!” 
“তা না স্যার, আসল কথা - না থাক গে প্রমথবাবুর বোধহয় একটু উইকনেস আছে - তাই না স্যার?” 

“হ্যাঁ, প্রমথ করে ” 

“তবে যাই বলুন স্যার, নীলা হ্যাস পাওয়ার সকলকে স্যুট করে না অবশ্যি যাদের করে - তাদের একেবারে ফরছুন 
এনে দেবে * 

কি অসম্ভব বক বক করতে পারে লোকটা, তাই ভাবছিলাম 

আমার মনের কৃথাটা একেনবাবু শুনতে পেলেন কিনা জানি না, কিছুক্ষণের মধ্যেই বকবকানি থামিয়ে দেখলাম ‘নিউ 
ইয়র্ক টাইমস" নিয়ে চুপ করে বসলেন বাঁচা গেছে! 

নি কিন্তু কতক্ষণ? এবার একেনবাবুর প্রশ্ন, “আচ্ছা স্যার, কেউ ঘদি কার্ড চুরি করে বহু টাকার 


আমি অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ওঁর দিকে তাকালাম 

“মানে আমি ক্রেডিট কার্ডের কথা বলছি,” নি 
51755 25% নিউ ইয়ৰ্ক টাইম গড়ছেন 

“পড়ছিলাম নিউজ কিস্যু নেই, যতসব বস্তা পচা খবর! দেখুন না, এখনও সেই স্মিথসোনিয়ানের স্পেস 
মিউজয়াম. থেকে চুরি নিয়ে পাতা ভর্তি যর দুটো স্পেস-স্যুট চুরি গেল কি গেল কিনা, হু কেয়ারস? কিন্তু একটা 
জলজ্যান্ত ইন্ডিয়ান রাস্তার ওপরে মার্ডারড হল, তার কোনও উল্লেখ নেই! টোটালি বায়াসড স্যার, টোটালি বায়াসড 
কথাগুলো বলে একেনবাবু নিজের ঘরে চলে গেলেন একটু মহ দেখি হট ছোট লাহুর ভাত একট দতো বাক্স 
হাতে নিয়ে ফিরে এসেছেন 

“আচ্ছা, এই পাথরগুলো কেমন লাগছে স্যার? কাল বেয়ার মাউন্টেন থেকে নিয়ে এসেছি ” 

“সুন্দর,” প্রায় না দেখেই বললাম 

পপ্রমথবাবুকে সারপ্রাইজ দেব বলে নিয়ে এলাম ” 

প্রমথ পাথর নিয়ে কি করবে?” 

“কেন স্যার, ওঁর ক্যাকটাস গাছগুলোর নীচে ছড়িয়ে রাখবেন ”» 

এবার ভালো করে তাকালাম না, পাথরগুলো সত্যিই সুন্দর প্রমথ নিঃসন্দেহে খুব খুশি হবে 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন - ০৪ 


চার 


খাওয়া দাওয়ার পর আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করুলাম, “কি একটু হাঁটবেন? আমাকে কয়েক মিনিটের জন্যে 
স্কুলে যেতে হবে, কালকে পড়ানোর নোটটা ফেলে এসেছি ” 
একেনবাবু টেবিলের ওপর পা তুলে বসেছিলেন সেই অবস্থাতেই ঠ্যাঙ নাচাতে নাচাতে বললেন, “আপনি স্কুল 
বললেন কে স্যার, ইউনিভার্সিটিতে যাবেন বলুন!” 
“এখানে ইউনিভার্সিটিকে লোকে স্কুল বলে ” 
“ভেরি কনফিউসিং তাহ মানে ক্লাস ওয়ান থেকে টেন বা টুয়েলভ অবধি তারপর কলেজ, তারপর 
তার উলটো নাকি?” 
“উলটো নয়, এখানে সব কিছুই স্কুল “ fl 
একেনবাবু একটু মাথা চুলকোলেন তারপর উঠে ক্লজেট থেকে ওঁর মান্ধাতা আমলের ওভারকোটটা বার করে 
বললেন, “চলুন স্যার, ডিনারের পর হাঁটাটা স্বাস্থ্যকর ” 
আমি ওঁকে ইনভাইট্‌ করেই কিন্তু মনে মনে আফশোস করতে শুরু করেছি সারাটা পথ বকিয়ে মারবেন 
মারছিলেনও , শুধু বাঁচোয়া প্রমথর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল প্রমথ স্কুল থেকে ফিরছিল বলল সুপারমার্কেটে 

করলাম, “এত রাত্রে?” 

“আর বলিস না, অবিনাশের আঙ্কল ডি.এম্‌ কাল রাত্রে হঠাৎ এসে হাজির ” 
আঙ্কল ডি.এম হলেন অবিনাশের মামা কিরিট প্যাটেল ভদ্রলোক ডায়মন্ড মার্চেন্ট বলে প্রমথ ওঁকে আড়ালে ওই 
নামে ডাকে 
“তোর কাছে বেড়াতে এসেছেন!” আমি আমি আশ্চর্য হলাম 
“বেড়াতে নয়, নিরুপায় হয়ে ওঁর বাড়ির হিটিং হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে এদিকে আজকেই আমার আবার হেক্টিক 


“আমাকে একটা ফোন করে দিলেই পারতিস আমাদের সঙ্গেই না হয়ে খেয়ে নিতেন ” 
“আরে না, সেকি আমার মাথায় আসে নি নাকি! ঝামেলা হল, ভদ্রলোক হচ্ছেম স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান - এমন কি 
পেঁয়াজ পর্যন্ত খান না বাড়িতে এদিকে কোনো তরিতরকারি নেই যাইহোক, গুড নিউজ হল ভদ্রলোক কালই ইন্ডিয়া 


নিউ ইয়র্কে ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়িতে হিট না থাকা যে কি সমস্যা, 5555 জমে 
কুলপি না হলেও নির্ঘাৎ নিমোনিয়া! তবে অবিনাশের আত্মীয় জন্যে প্রমূথর মাথাব্যথা দেখে বেশ অবাক হলাম 
প্রমথর সঙ্গে প্রায় এক বছর হল আ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করছে ঠিকই, কিন্তু দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা আপাতত 
মোটেই মধুর নয় 
আমার বুঝতে দেরি হল না একেনবাবু কোনদিকে যেতে চান বাজার করতে যাওয়ায় একেনবাবুর প্রচণ্ড আগ্রহ 
প্রত্যেকটা জিনিসের দরদাম পুঙ্থানুপুঙ্খ ভাবে পড়েন, আর দেশের সঙ্গে তার অনবরত তুলনা করেন! 


আমি ভেবেছিলাম চট করে ফিরব,কিন্ত সেটা হল না কলেজ থেকে বেরনোর মুখেই প্রায় এক ঘন্টা ধরে প্রচণ্ড 
বৃষ্টি, আর তার সঙ্গে পিলে চমকানো বাজ ফিরতে ফিরতে প্রায় দশটা বেজে গেল_ বাড়ির সামনে পৌছে দেখি 


গেটের মুখে দাঁ করলাম, “কি হয়েছে?” 
রাট কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত ওল্টালো বুঝলাম জবাব দিতে চায় না কিন্তু আমি দরজার দিকে এগোতেই আমাকে 
“ইয়েস রি ডু” 


উত্তরটা শুনে আর আটকাল না 
আমি লিফটে চেপে তেতালায় উঠতেই শুনলাম নীচের তলায় একটা গোলমাল হচ্ছে এই প্রথম আমার ছ্যাঁৎ 
করে উঠুল সিঁড়ি ধরে নামতেই দেখি প্রমথর আ্যাপা্টমেন্টের দরজাটা হাট করে খোলা ! দরজায় দুজন 
বডি প্রমথর মুখ দেখে বুঝলাম খুব 

“কি হয়েছে?” আমি উদ্বিগ্ন হয়ে একটু য় জিজ্ঞেস করলাম 

ও ধরা গলায় উত্তর দিল, “মিস্টার প্যাটেল ডেড ৮ 

“ডেড! কি বলছিস ঘা-তা! 

আমি ছুটে কাছে যেতেই প্রমথ আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, “ওদিকে চল, বলছি ” 


ল্যান্িং-এর অন্য পাশে জানলার ধারে আমরা তিনজন দাঁড়ালাম তারপর প্রমথর কাছে সব শুনে আমার রক্তও 
হিম হয়ে গেল ঘটনাটা হচ্ছে, প্রমথরা বাড়ি ফিরেছে আধ ঘণ্টাটাক হল সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র থাকায় একেনবাবু 
সোজা তিনি তলায় না উঠে প্রমথর সঙ্গে দোতলায় থেমেছিলেন প্রমথ ডোর বেল বাজিয়ে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে 
দিয়ে দরজা খোলে ঘরে ঢোকা মাত্র চোখে পড়ে মিস্টার প্যাটেল চেয়ারে বসে, মাথাটা ডাইনিং টেবিলের ওপর 
পেছনটা খালি দেখা যাচ্ছিল, কারণ মুখটা জানলার দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রমথ বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা 
কি তারপরেই দেখে সারা টেবিল রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝেতেও রক্ত - টেবিলের পায়া বেয়ে বেয়ে নেমেছে মিস্টার 
প্যাটেলের বাঁ হাতটা সোজা অবস্থায় টেবিলের ওপর ছড়ানো, আর তার কয়েক ইঞ্চি দুরে একটা রিভলবার পড়ে 
আছে গুলিটা ঢুকেছে মাখার বাদি ঠিক রগের ওপর প্রমথ এমনিতে খুব শক্ত কিন্তু এরকম ভয়াবহ রক্তাক্ত দৃশ্য 
দেখে প্রায় কোলাপস 0৮ ! শেষমেষ দু'জনে শক্তি সংগ্রহ করে পুলিশকে করে 
প্রমথর কথা শেষ হয় নি আওয়াজ ত দেখি দুজন লোক তাড়াহুড়ো করে উঠছে একজন 
5 পর প্রায় সাড়ে: সাদা আমোরক্ন ভিটা রাহা পাজামার মে 


তি রা কলন ভারে রিনার বন্ধেশ্বর 
ভত ্ ঙ দে 


যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছি 7 5 
হোমিসাইডের লোক নিজের পরিচয় দিলেন ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট বলে 


ডেডবডিটা ইতিমধ্যে কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে ওয়াল টেলিফোনের নীচে বাজারের ব্যাগগুলো 

ভিউ হানা কিচেনের ডাইনিং টেবিলে আর তার ঠিক নীচে মেঝের দিকে না তাকালে ঘরের আর সব 
এখানে যে একটু আগে এত বড় একটা কান্ড ঘটে গেছে, সেটা বোঝার জো নেই 

একজন পুলিশ অফিসার দেখলাই ফিঙ্গার সিন্ট কিট নিয়ে সাইড টেবিলে রাখা টাই রাইটারের চাবিতে ফিঙ্গার প্রিন্ট 
খুঁজছে_ কেন, প্রথমে সেটা বুঝি নি কিন্তু কাছে গিয়ে দাঁড়াতে কারণটা স্পষ্ট হল টাইপ রাইটার রোলারে যে 

কাগজটা - সেখানে লেখা Ee A DE ’ ব্যস এটুকুই! কেন বাঁচতে চান না_-কি 
কারণ, কি বৃত্তান্ত - কোথাও কোনো উল্লেখ নেই কাগজ লাগানো অবস্থায় টাই ওখানে অনেক দিন ধরে 
পড়ে আছে, ওটা প্রমথ আজকাল ব্যবহার করে না ফিতের কালিগুলো প্রায় শুকিয়ে গেছে লেখাগুলো তাই আবছা. 
তবে পড়া যাচ্ছে মিটার প্যাটেলকে আমি এক আধবারই দেখাছি বি সব সময়েই মনে হয়েছে ব্রেভিটি ইজ নট 
হিস স্ট্রং পয়েন্ট তাই এই সংক্ষিপ্ত সুইসাইড নোটটা একটু যেন 


MEE OT NAS CUE আমি ভেবেছিলাম 
প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে স্টেটমেন্ট নেবেন 55713 
ওঁর হাতে একটা ছোট্ট নোটবই প্রশ্ন করছেন, আর মাঝেমাঝে সেখানে পয়েন্ট লি প্যাটেল 


যে এখানে থাকতেন না _ হঠাৎ এসেছিলেন, সেটা শুনে উনি প্রমথকে করলেন, “ওঁর এখানে আসার কথা 
আর কি কেউ জানতো?” 
প্রমথ উত্তর দিল, “আর কারোর কথা বলতে পারব না, তবে মিস্টার ব্রিজ শাহ জানতেন ” 
শাহ কে?” 
পরিজ শাহর আ্যাটর্নি ” 


“আইসি কিন্তু আপনি জানলেন কি করে যে, মিস্টার শাহ জানতেন?” 
জিরার বামত সারারাত জার, 

“এ ছাড়া আর কি কথাবার্তা হয়েছিল মনে আছে 

“তা বলতে পারব না, কারণ ঠিকই সায় আমি আমার বারাক রিনা রাই তবে যখন বেরিয়ে আসি তখন 
শুনি মিস্টার শাহকে উনি বলছেন কাল সকালে ন’টার আগে অবশ্য করে একটা ফোন করতে ” 

“আইসি কেন ফোন করতে বলেছিলেন আপনি জানেন?” 


“না, আমার কোনও ধারণাই নেই ” 

“আর কারোর সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছিল?” 
“আমি যতক্ষণ বাড়িতে ছিলাম - হয় নি » 
রি 


করেছিলেন নি 
অভায প্রমধ এক মুহুর্ত চিন্তা করে উত্তরদিল 


হোয়াই ডু ইউ সে দ্যাট? 

“আমার মনে হয়েছিল উনি একটু ডিপ্রেসড ছিলেন আসার পর থেকে বাড়ির বাইরে কোথাও বেরোন নি শুধু তাই 
আনত সেটাও উনি চান নি আমাকে বলেছিলেন ওঁর এখানে আসার কথাটা কাউকে না 
“আপনি কাউকে জানিয়েছিলেন" 


চি আমি মনে মনে বললাম 
এরপর ক্যাপ্টেন ঈুটযার্ট জানতে চাইলেন মিস্টার সুট়ার্ট লেফট হ্যান্ডেড i EL প্রমথ বলল, ও আগে 
জানতনা তির লারা টাটা ভল আমান ডলে লিখছিলেন, তখনই প্রথম 
খেয়াল করে 
“লিস্টটা কোথায়?” ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন 
ডাউন লতি প্রমথ উত্তর দিল “একটা মাত্র ত্র জিনিস হলেই চলবে বলেছিলেন ” 
“নাইলনের একটা শক্ত দড়ি ” 
“নাইলনের দড়ি! এনি আইডিয়া, হোয়াই?” 
“না,” কথাটা প্রমথ বলল বটে, কিঁত আমার চোখ এড়ালো না যে, প্রসঙ্গটাতে ও অসোয়ার্তি বোধ করছে 
“সাম্থিং রঙ?” ক্যাপ্টেন সুটয়া্ট প্রশ্ন 
‘একটা কথা উনি বলেছিলেন, তখন সেটাকে আমি গুরুত্ব দিইনি কিন্তু...” এটুকু বলে প্রমথ হঠাৎ চুপ করে গেল 


“কি বলেছিলেন?” 
“আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বিভোর উনি .. . উনি অদুভত উত্তর দিয়েছিলেন ” প্রমথ 
আবার একটু থামল “ ‘আই থট ইট ওয়াজ এ জোক... আই স্টিল থিঙ্ক 
“হোয়াট দ্য হেল ডিড হি সে?” এ ss ন অসহিষ্ণু ভাবটা *পষ্ট 
“ফাঁস লাগানো যায় এমন দড়ি ” কোনো মতে কথাগুলো বলল প্রমথ 

অজান্তেই কড়িকাঠের 


আমি নিজের দিকে তাকালাম শুধু আমি নই ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টও পলকের জন্যে একবার 
উপরে তাকালেন 

“দড়িটা কোথায়?” 

“আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম ওটার কথা, কেনা হয় নি ” 

“আই সি « কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কি কি জানি ভাবুলেন ক্যাপ্টেন তারপর প্রমথ কি করে, কি না করে, 
একটার সময়ে বেরিয়ে এর মধ্যে বাড়িতে এসেছিল কিনা, টেবিলের রি আগে দেখেছে কিনা, ওর নিজে 


কোনও বন্দুক বা রিভলবার আছে কিনা _ ইত্যাদি, ইত্যাদি হাজার গন্ডা প্রশ্ন করলেন আমি ও এ ও রেহাই 
পেলাম না তবে একেনবাবুর ক্ষেত্রে ভোগান্তিটা একটু বেশীই হল উনি এদেশে ভিসিটার শুনে ওঁর পাস দেখতে 
চাইলেন তারপর কেমন জানি সন্দিপ্ধ ভাবে ওঁর দিকে তাকালেন SELES LT BIEL 
ঘটবে! ঠিক তাই জেরা করার জন্যে ওঁকে সোজা অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলেন আমি আর প্রমথ 

নাতাগ হয়ে বসে লা নিউ ইক পুলিশ কোন কারণ কিছু সন্দ্হ করে বসলে সর্বন আর বাক্াবাদিস কি 


'হোয়্যার এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড, দ্য ফুল রাশেস ইন"! 

কিয় বির সের পেছন পেছন বেরিয়ে এলেন শুধু তাই নয়, 
555 তখন দুম করে একটা প্রশ্ন করে বসলেন, “আপনার কি মনে হয় স্যার, এটা 
এভাবে যে কেউ ওঁকে প্রশ্ন করতে পারে, সেটা বোধহয় ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট কল্পনা করেন নি একটু থমকে দাঁড়ালেন 
তারপর বললেন, “ওয়েল, নাথিং ইজ ইম্পসিবল ৮ 

“কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল!” প্রমথ বলল 
7547 দরজার নবটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, “এই 
দরজা একটা ক্রেডিট কার্ড ঢুকিয়েও খোলা যায় একটা ডেড বোল্ট লাগিয়ে নেবেন নিউ ইয়র্ক ইজ নট এ সেফ 
প্লেস ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [৯] @bongboi 
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৩ 


পাচ 


আমি ভেবেছিলাম পুলিশ প্রমথর আ্যাপার্টমেন্ট লক করে দিয়ে চলে যাবে “সিন অফ ক্রাইম’ বলে এ রকম সিল 

hE LE BELL ole দরকার হলে যাতে পরে চেক করা যায় নতুন কোনও কুলর জন্য তাই বেশ 
যখন ডেডবডিটা স্টেচারে তুলে “দ্য প্লেস ইজ অল ইয়োরস,” বলে পুলিশরা বিদায় নিল 

প্রভা চলো যেতে আমি আর্য সারাযাজেল আর লস এনে বাইরের ঘর নিয়ে পড়লাম মিস্টার প্যাটেলের দুটো 

স্যুটকেস পুলিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে একেনবাবু সেগুলো গুছোতে ভেতরে গেলেন আমাদের ধোয়া পোঁছার 

ডি তিনি তখন একেনবাবু বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, “স্যার, আমাকে একটা ক্রেডিট কার্ড 


CURES FRR 
“দেখব সত্যিই কার্ড দিয়ে দরজাটা খোলা যায় কিনা ” 
আমি উচ্চবাচ্য না করে আমার ‘আমেরিকান এক্সপ্রেস'-এর কার্ডটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম একটু পরেই একেনবাবু 
একেনবাবু বাইরে করছেন, প্রমথ আচমকা প্রশ্ন করল,”আচ্ছা বাপি, ওঁর যদি সুইসাইড করারই প্ল্যান 
তাহে নিজের বাড়িতে না করে এখানে এলেন কেন? সুইসাইড নোটে সইটাই বা করলেন না কেন?” 
প্রমথ কি ভাবছে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম না, চিঠিটা মিস্টার প্যাটেল নন, দত জানাজা 
এটা আত্মহত্যা হতে পারে না, ইউসিটটু বিএ মার্ডার be DE নিলে লা 
“সামহাউ ইট লুকস অবভিয়াস,” এ শুধু বলল 

এলস্‌ কুড ইট বি, এনি আদার এঞক্সপ্লানেশন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
“আই ক্যান ঘি অফ ওয়ান ধর, এমন একজন লোক, যিনি নিজে বাঁচতে চান না, অথচ যারা ওঁর রোজগারের ওপর 
চিন সর এই অবস্থায় তিনি কি করতে পারেন?” 


অ পারছিল মা আর্মি বলতে চাচিই ষে উনি সত্যিই সুইসাইড করতে ত চেয়েছেন, কিন্তু সেটা কেউ ধরতে পারুক, 
সেটা উনি তার না বিনা ওয়েভ টুক এ মার ' “সেই কারণেই উঁনি এখানে এসে আত্মহত্যা 
করেছেন, আর সেই কারণেই উনি এ সই করেননি 
“তাতে লাভ?” 

“লাভ হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলো_যাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন তারাই পাবে সুইসাইড করলে 

ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কানাকূড়িও জুটতো না সেটাই হচ্ছে আইন এবার বুঝতে পারছিসঃ” (পরে 

অবশ্য জেনেছি- প্রমথর এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, সে কথা থাক ) 

“তা পারছি তবে অবাক লাগছে, ওঁর কথাবার্তা থেকে তুই কোনও কুল পাস নি যে উইনি সুইসাইড করার কথা 

ভাবছেন!” 

EREDAR OG SSE 555৭ ৮135 
খাপছাড়া জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার কোনও আছে lL Sy 

প্রত্যেকের উইল থাকা উচিত ওয়ান মাস্ট বি প্রিপেয়ার্ড ফর ডেথ, দড়ির ব্যাপারটা তো ক্যাপ্টেন বলেছি 


কিন্তু বলার সময় যেটা মনে পড়ে হল বেরনোর আগে আমি আর লাগবে কিনা 

তখন উনি বলেছিলেন, “রাইট নাউ, দ্যাটস অল ” ‘রাইট নাউ’ কথাটাতে বেশ খানিকটা জোর 

বুঝলি, এখন নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হচ্ছে : ’ বিমৰ্ষ ভাবে প্রমথ বলল 

আমি প্রমথকে আশ্বত্ত করে বললাম, “দ্যাখ, আজ মিস্টার প্যাটেল মারা না গেলে, ওঁর এই কথাবার্তাগুলোতে আমরা 
আবিষ্কার করতাম না তুই দড়িও কিনিস নি আর সেই দড়িতে ফাঁস লাগি লাগিয়ে উনি আত্মহত্যাও করেন নি উনি 

ব্যবহার করেছেন রিভ ,উনি দড়ির খোঁজ কেন কে জানে!” 

আমার ধারণা স্যার উনি দড়ি আনতে বলেছিলেন ওঁর স্যুটকেস দুটো বাঁধার জন্যে 

আমি আর প্রমথ দুজনেই চমকে উঠলাম একেনবাবুর গলায় কখন নিঃশব্দে উনি ঘরে ঢুকে পড়েছেন! 

সেকি, আপনি ঢুকতে পারলেন?” আমি বেশ আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন 

“নট টু স্যার ক্রেডিট কার্ডটা দরজা আর ফ্রেমের মাঝখানে ঢুকিয়ে যেখানে লকের মেটাল রডটা আছে - 


সেখান ঠাপ দিলেই রসে যায় আমি নিজেই সারপ্রাইজড স্যার!” 
“মাই গুডনেস! দেখি কি করে ঢুকলেন?” প্রমথ উঠে দরজার দিকে গেল আমি ওদের পেছন পেছন গেলাম 


একেনবাবু গর্ব গর্ব মুখে একটা ডেমনস্দ্রেশনী সলেন সাত্যহ ব্যাপারটা খুব একটা শক্ত 

‘কি আন্ত এটা তোযে কেউ ত পারে!” ধা 

« তাই তো বলছিলাম নিজেই সারপ্রাইজড যে-কথাটা বলছিলান স্যার, আমার ধারণা নাইলনের 
ট র জন্যেই চেয়েছিলেন ” 


অবিনাশের বেডরুমে বিছানার ঠিক পাশে মেঝের ওপর পর পর দুটো স্যামসনাইট স্যুটকেস কোনোটাই 
পুরোপুরি বন্ধ নয় একেনবাবু বললেন, “আমি স্যার, অনেক সময় নিয়ে ভেতরে জিনিসগুলো গুছিয়েছি, এভরিথিং 
ইস জ্যাম প্যাকড কিন্তু বন্ধ করার চেষ্টা করুন স্যার * 
আমি একটার ডালা ধরে চাপ দিলাম, প্রমথ অন্যটার বন্ধ হল ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে এতো জোরে চাপ দিতে হল যে 
আমার ভূয় হচ্ছিল লকটা ভেঙ্গে খুলে আসবে প্রমথকেও বার কয়েক চেষ্টা করতে হল ডালাটা বন্ধ করতে 


দেখাই স্যার এই লেবেলটা দেখুন,” একেনবাবু স্যুটলেসে সাঁটা একটা লেবেল দেখালেন 
লেবেল-এ মিস্টার প্যাটেলের নাম চিকানাইত্যাদি লেখা 


“কি আছে দেখার এর মধ্যে?” প্রমথ বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল 

«এখানে একটা কালির পোঁচ পড়েছে খেয়াল করেছেন? কিন্তু দেখুন স্যার, মাঝখানে খানিকটা অংশ পরিষ্কার দেখে 
মূনে হয় না স্যার যে, ওই জায়গাটা দাড় জাতিয় কিছু দিয়ে ঢাকা হাঃ 

“তারমনে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মিস্টার প্যাটেল তাঁর সুইটকেস দড়ি দিয়ে বাঁধতেন এবং সেই জন্যেই দড়ির খোঁজ 


SEL SRT EO এত জিনিস ঢোকাতে হলে, আসি কোনও লককেই ট্রাস্ট করবনা - সে যে 
হোক না কেন স্যার ” 

“হোল্ড অন!” প্রমথ বলল, “তাই যদি হবে, তাহলে তো মিস্টার প্যাটেলের মরার কোনও ইচ্ছেই ছিল না দেশে যাবার 

জন্যে সত্যিই উনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন!” 

“আই উইল নট বি সারপ্রাইজিড স্যার ” একেনবাবু ঘাড় ঢুলকোতে চুলকোতে বললেন 


আমি আর প্রমথ চোখ চাওয়া চায় করলাম কথার কোনও প্রয়োজন নেই সুইসাইড নয়, ইট ইজ এ কেস অফ 
পিওঁর এন্ড সিম্পল মার্ডার!” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [-*] @bongboi 
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ছয় 


সেই রাতে একেনবাবু প্রমথকে প্রায় জোর করে আমার আ্যাপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নীচে প্রমথর ঘরে 
শুলেন আমি অবশ্য সবাইকে ওপরে এসে শুতে বলেছিলাম প্রমথ সোফায় শুতে পারত কিন্তু একেনবাবুর মনে 
হল নীচে শুতে কোনও অসুবধাই নেই ইন ফ্যাক্ট একবার মনে হল উনি যেন সেটাই চাইছেন স্ট্রেঞ্জ! 
শুতে পেলাম ঠিকই, কিন্তু ঘুমটা মোটেও ভালো মত এল না জেগে-জেগে নানা রকমের শব্দ শুনলাম আমি 
ভূতফুতে বিশ্বাস বিশ্বাস করি না তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, যে-লোকটা সকালেও জলজ্যান্ত ছিল, তার কি কোনও 
উত্তিই আর নেই পরেতার এত গল যে শুনেছি - সবই কি ভুয়ো? 
SE বাড়িতে চেঞ্জের জন্যে সবসময়ে এ ধরণের আওয়াজ হয় আগে খেয়াল করলেও পাত্তা 
কিট প্যাটেলের তযু আর্‌ এ দরজা খোলার ডেমনস্ট্রেশনের ফলে প্রত্যেকটা আওয়াজেই 
জেগে জেগে উঠছিলাম মনে ছিল, হয় কোনও খুনী বাড়িতে ঢুকছে কিংবা কিরিট প্যাটেলের 
ঠা AL করে কেঁউ কেঁউ করেছে 


করা শুনেছি অনেক কিছু দেখতে পায় ও শুনতে পায় যেগুলো মানুষ পায় না এর আগেও ব্যাটা এরকম 
য়ছে কিন্তু তখন তো... যাক সে কথা 

ভোর রাত্রে ঝিমুনি এসেছিল, আ্যালার্মে ty 21 হাতমুখ ধুয়ে বাইরের 
ঘরে এসে দেখি একেনবাবু ডাইনিং বিশাল বোলে পাহাড় করে ঢেলে দুধ-চিনি মিশিয়ে 
খাচ্ছেন আমাকে দেখে বললেন, জা তা ডিস্টাব্‌ না করেই ঢুকে পড়লাম এই নিন স্যার, 
আপনার ক্রেডিট কার্ডটা আপনি তো কাল ভুলে মেরে দিয়েছিলেন ফেরৎ নিতে 
আমি ক্রেডিট কার্ডটা ওয়ালেটে য়ালেটে ঢুকোলাম, একেনবাবু মুড় মুড় করে সিরিয়াল খেতে খেতে বললেন, “ঘুম থেকে 
উঠলেই বড্ড খিদে পেয়ে যায় স্যার ” 
আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, “কি করে ত পারলেন আপনি? মিস্টার প্যাটেল মিস্টিরিয়াসলি ডেড, পসিবলি 
মার্ডারড আ'যাপার্টমেন্ট ডোর ইজ ভার লন!" 
“দ্যাটস ট্রু,” একেনবাবু চিবনোটা একটু থামালেন “এনি ওয়ে স্যার, দ্য নাইট ইজ ওভার আপনাকে একটা 
মামলেট করে দেব?” 


“না, আমার খিদে নেই « 

“তাহলে স্যার আপনাকে একটা কফি বানিয়ে দিই খুব বিধ্বস্ত লাগছে আপনাকে ” 

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম একেনবাবু শুনলেন না 

“আপনি রিল্যাক্স করুন স্যার আমি কফিটা বেশ বানাতে পারি ” 

“তারজন্যে নয়, কিছুই ভালো লাগছে না আজ রাত্রেও একদম ঘুমই নি খালি ভাবছিলাম, কে মিস্টার প্যাটেলকে 

খুন করতে পারে? এভাবে খুন করে তার লাভটা কি?” 

ভি “আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন স্যার, কেউ ওঁকে খুন করেছে আমার 

তো মনে হয় আত্মহত্যাও একটা স্ট্র 

“মোর স্ট্রং দ্যান মার্ডার? এর মধ্যে আবার আর কি ইন্ডিকেশন পেলেন যাতে মনে হয় উনি মরতে চেয়েছিলেন?” 

একেনবাবু চেয়ারে এসে বসে সিরিয়ালের বোলটা সামনে টেনে নিলেন মুড়মুড়ানির ফাঁকে ফাঁকে বললেন, “কাল 

বোধহয় স্যার, আমরা একটু বায়াসড হয়ে গিয়েছিলাম ” 

“তার মানে?” 

“লোকে যখন সুইসাইড করে - তখন কি অত রন্যাশেনাল হয় স্যার?” আমি যখন কলেজে পড়তাম, আমার 

হস্টেলেরই এক ছেলে আমার ক্লাসনোট কপি করবে বলে নিয়ে গেল কয়েক ঘন্টা বাদে শুনি. সে নাকি আত্মহত্যা 

করবে বলে আাসিড খেয়েছে! মরতেই যদি চেয়েছিলি, তাহলে আমার ক্লাসনোট নিলি কেন? সে এক যাচ্ছেতাই 

ব্যাপার স্যার সেই ক্লাসনোট আমি ফেরৎ পাইনি ফলে পরীক্ষাটা... 

“আপনার পয়েন্টটা কি?” আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম 

“ও হ্যাঁ স্যার, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম - অন্য পসিবিলিটিগুলোও ভাবুন ফোনেও তো উনি কোনও দুঃসংবাদ পেতে 

পারেন? ধরুন, উনি জানতে পেরেছেন ওঁর ক্যান্সার হয়েছে - একেবারে ফাইন্যাল স্টেজ, বা জুয়ো খেলায় উনি 

সর্বস্বান্ত হয়েছেন আরও কত কি? এইসব জেনে উনি আর বাঁচতে চাননি এভরিথিং ইজ পসিবল স্যার, ঠিক কিনা?” 

BELL “আমি স্বীকার করলাম বলতে কি, একেনবাবুর ব্যাপার স্যাপার থেকে আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! 
অনেক সময় লোকের মধ্যে প্রচন্ড পরিবর্তন আনে ওঁর বাজে বকা যে একদম কমেছে, তা বলতে পারব না, 


1কন্তু দুয়েকঢা ইনসাহটফুল কথা বলে বেশ তাজ্জব করে দচ্ছেন! 


BE CEL BEL EL ECL তদন্তের 
কাজ শেষ তাই উত্তরটা একেনবাবু পেয়েছেন, নইলে কপালে ধমক জুটতো 
একেনবাবু প্রমথর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন উনি যোগ করলেন, “লাকিলি স্যার, বিশেষ কষ্ট পাননি ” 

প্রমথ সায় দিল গুলিটা নাকি আড়াআড়ি ভাবে ঢুকে এদিক থেকে ওদিক চলে গেছে ম্যাসিভ ব্রেন ড্যামেজ এন্ড 


লাঞ্চ খেতে খেতে মিস্টার প্যাটেলের কথাই বারবার আলোচনার মধ্যে এসে পড়ল সবাই খুব ডিপ্রেসড বোধ 
প্রমথ তো খাবার পর শুতেই চলে গেল, রাত্রে নাক ওর একদম ঘুম হয় নি! আমি সোফায় বসে ঝিমচ্ছি, 

একেনবাবু বললেন, “চলুন স্যার, কোথাও ঘুরে আসি বাড়ি থেকে বেরোলে আপনার মনটা অন্তত একটু চাঙ্গা হবে ” 

বেরোতে যে খুব ইচ্ছে করছিল তা নয়, আবার বাড়িতে থাকতেও ভালো লাগছিল না জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় 


নাস্যার, আপনার সেই আ্যাস্ট্রলজার বন্ধুর ’ 

একটু আসোয়াস্তি বোধ করলাম মি রহ কোনও যোগাযোগ নেই কিন্তু একেনবাবুর ভীষণ ইচ্ছে ওঁকে 
একবার দেখেন ওর এত উৎসাহ দেখে শেষ পর্যন্ত ওকে ফোন করলাম শৈলেন সাঁপুই আমার ফোন 
পেয়ে খুব খুশি বললেন, “আরে সে কি কথা, আপনার পরিচিত তাঁর গণনা করে দেব ” 


একেনুবাবু দেখি ভীষণ হাত পা নেড়ে ফিস ফিস করছেন, ' চার্জ, চার্জটা জিজ্ঞেস করুন সয়ার ” 

“ও হ্যাঁ, আপনার ফী-টা কি রকম?” 

পদু-শো ডলার্‌ কিন্তু আপনার, বন্ধুর জন্যে কিচ্ছু লাগবে না দরকারের সময় আপনি আমার জন্যে অনেক 
করেছেন আই মাস্ট পে ব্যাক » 

“ওসব কেন বলছেন সে যাই হোক, আপনার কখন সুবিধা?” 

“আজই আসুন না সাতটা নাগাদ আমার অফিসে প্রমথবাবুকেও নিয়ে আসবেন ” 

আমি ডিরেকশনটা নিয়ে নিলাম প্রমথ ঘুম থেকে উঠলে ওকে প্ল্যানটা বললাম ও শুনে মন খারাপ করল ওর 
আবার রাত্রে কি একটা 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [৮৮] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন _ 


সাত 


শৈলেন সাঁপুই অবশ্য ম্যানহাটানে থাকেন না, থাকেন সময় হাতে নিয়েই বোরিয়েছিলাম কিন্তু পথে 
রা জপ হিতে মৌ ইবন 


গ্লোব ওপরে দোতলা একটা মাত্র সদর দরজাটা খোলাই ছিল তই একটা ছোট্ট ওয়েটিং রুম ঘরটা ফাঁকা, 
রিসেপশানিস্ট ছাড়া আর একজনই শুধু বসে আছে সেই র কাজ মিনিট দশেকের মধ্যে হয়ে যেতেই 
আমাদের ডাক পড়ল 


অফিসটা সত্যিই দেখার মত মেহগনি কাঠের বিশাল একটা টেবিল, আর তার পাশে সাজানো মখমলের কুশন 
দেওয়া আ্যান্টিক চেয়ার, হার্ড উডের মেঝের ওপর একটা ইন্ডিয়ান কার্পেট পাতা টেবিলের পেছনে কয়েকটা কাচের 
আলমারিতে নানান ধরণের কিউরিও সাজানো ঘরের দুই কোণে কর্ণার টেবিলে দুটো টিফানি শেড এর লাম্প কিন্ত 
প্যানলের গাঢ় রং-এর জন্যে ঘরটা তাতে খুব একটা আলোকিত হয় নি শৈলেন সাঁপুই দেখলাম একটু 
হয়েছেন মুখ চোখেও বেশ একটা উজ্জ্বলতা আবছা আলোয় গেরুয়া রঙের সিল্কের আলখাল্লা আর বিবেকানন্দ 
স্টাইলের পাগড়িতে ভদ্রলোককে বেশ অলৌকিক-অলৌকিক লাগছে আমরা বসতেই শৈলেন সাঁপুই জিজ্ঞেস 
করলেম, “কফি চলবে তো?” 

না এক্ষুণি খেয়ে এলাম ” কথাটা বলে আমি একেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম “এঁর কথাই ফোনে 


আম, মা আমিই না হয় 


ভাবতাম না কিন্তু এখানেও যখন এত ইন্টারেস্ট. বাবুকে. 

“টাইম আনলকড লাইফের কথা শুনেছেন?” শৈলোন সীপুই বব্কেশ্বরকথাস্সিয়ে বললেন 

“নাস্যার » 

“সাধারণ মানুষরা টাইম-লকড জীবন যাপন করে অর্থাৎ তারা সময়ের সঙ্গে বাঁধা এই বন্ধন থেকে যদি মুক্তি পাওয়া 
যায়, তাহলে পাস্ট, প্রেসেন্ট, ফিউচার - যখন যেখানে খুশি চলে যাওয়া সম্ভব তার জন্যে দরকার ব্রেন ওয়েভকে 
সুপার লাইট স্পিডে মুভ করানো সে-যুগে আমাদের যোগীরা সেটা পারতেন এ যুগে আর সে সাধনা কজন 


দেখে মূন্ হল উনি সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করছেন “দাঁড়ান স্যার, আপনি কি... মাই গড!” 
একেনবাবু মুখ দেখে আন EE SEL Do 

“না, না স্যার, ভিত একেনবাবু লজ্জা 

“না, মা ছড়া কিছু আকসেপ্ট করবেন না, জানালার “আমি তো একটা ফোর-টোয়েন্টিও 
হতে পারি, পারি না 

“ছি ছি স্যার লা দেবেন না d রর 

“এক থেকে দশের মধ্যে একটা সংখ্যা ভাবুন ” শৈলেন সাঁপুই প্রায় আদেশের সুরেই বললেন 

“কেন স্যার?” 

“আঃ, ভ টিনা! 

“ভেবেছি স্যার 


“কি সেটা?” 

“চার ” 

“আচ্ছা, এবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান, আর বসার কুশন্টা তুলে ফেলুন ” 
একেনবারু দেখলাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হুকুম মত কুশনটা উঠিয়ে ফেললেন 
“একটা কাগজ রয়েছে দেখেছেন?” 

“হ্যাঁ স্যার ” 

“ওটা তুলুন আর পড়ে দেখুন তো কি লেখা আছে?” 


নারির 4 ট্রাল ট্রাল আযামোজং স্যার ” মাথা চুলকোতে চুলকোতে একেনবাবু আমার দকে কাগজটা 
এগিয়ে 

দেখলাম পরিষ্কার লেখা ‘চার’ সঙ্গে সঙ্গে আমার মিস্টার ইন্দ্রজ্জালের কথা মনে পড়ল 

কমা ELS LEELA বললেন” কন কেম যাম "গলে 


শৈলেন সীপুই কথাটার কোনও উত্তর দিলেন না ঘর দিকে চট কালার তারপর জিজ্ঞেস 
বিডি বা 
বলে দিন স্যার বিশেষ করে যে-কাজের জন্যে এসেছি, সেটা হবে কিনা ” 
উর 
“হ্যাঁ, হবে তবে বাধা আসবে প্রচুর এবছরটা আপনার একটু অশান্তিতে কাটবে, তারপর বছর পনেরো অতি শুভ 
সময় পনেরোর মাথায় একটা ফাঁড়া আছে, কিন্তু সেটা উঠবেন আয়ু বিরাশি বছর আমৃত্যু স্বাস্থ্য ভালো 
থাকবে - ওই ফাঁড়ার সময়টুকু ছাড়া টাকা পয়সা প্রচুর রোজগার করবেন, তবে ধরে রাখতে পারবেন না একটা পলা 
আপনাকে আমি ধারণ করতে বলব ওটা আপনাকে অনেক সাহায্য করবে যত তাড়াতাড়ি পারেন ততোই ভালো, 
বিশেষ করে এই সময়টাতে » 
“পলা! পলা কোথায় পাব স্যার?” 
910৭ 2785 ও আনিয়ে রেখে দেবে » 
“জ্যাকসন হাইটসের ইন্ডিয়ান র দোকানগুলোতে পাওয়া যাবে কি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
পা পাবেন না একটা দোকান অবশ্য সাজেস্ট করতে পারি ” 
একেনবাবু পকেট থেকে তড়িঘড়ি একটা ডায়রি বের করে বললেন, “একটা পেন.. 
নৈলৈন সাপুইনিজের পেনটা দিয়ে বললেন, “চন্দন জুয়েলার্স জ্যাকসন হাইটসেই সেভেন্টিয়েধ স্্রাটের ওপর * 


আমি বললাম, ‘ওটুকু জানলেই হবে ইন্ডিয়ান দোকানগুলো সব পাশাপাশি ” 
“এক্স্যাক্টলি, তাড়াতাড়ি যান দোকান হয়তো এখনও খোলা পেয়ে যবেন আমার নাম বলবেন, তাহলে সুপার 
ভালো জিনিস দেবে “ বলে শৈলেন সাঁপুই উঠে দাঁড়ালেন 

আমি বুঝতে পারলাম শৈলেন সাঁপুই আমাদের আর সময় দিতে চান না আফটার আল আনপেড কাস্টমার 

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললাম, “অবিনাশকে মনে আছে আপনার?” 

“বাঃ, মনে থাকবে না! কেমন আছেন উনি?” 

“ও ইন্ডিয়াতে বেড়াতে গেছে কিন ওঁর মামা ইঠা ইউনি আর করেছেন আবার প্রমথর আযাপার্টমেন্টে 

বেড়াতে এসে ” 

“সে কি!” শৈলেন সাঁ অবাক হলেন 

“খুব আননার্ভিং এ পরিয়েন্স প্রমথ তো ভীষণ আপসেট * 

“সে তোবুঝতেই পারছি, কবে ঘটল ব্যাপারটা?” 

“এই তো গতকাল » 

শৈলেন সাঁপুই দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়লেন “অবিনাশকে আমার কন্ডোলেন্স জানাবেন ” 

“ফিরে এলে জানাব ” 

লবা রগ গাম ভি ররর একটা পলা অর্ডার করলে কালকে সেটা আনিয়ে 
ত পারে 

“কাল হবে না, শুক্রবার আমাদের অফিস বন্ধ থাকে হাউ আ্যাবাউট স্যাটারডে?” 

“না, থাক ” 


গাড়িতে উঠে একেনবাবুকে বললাম, “জ্যাকসন হাইটস এখান থেকে খুব একটা দুরে নয় কিন্তু দোকান এখনও 
খোলা থাকবে কিনা জানি না সির 
রা 
দর বলে আমি কুইন্স বুলেভার্ডে টার্ন নিলাম 
সমন উই বিন “মিস্টার সাঁপুইয়ের অফিসটা খুব ইম্প্রেসিভ ” 


ওর বরের কালেটিটা (য়া কৰেছেন সার কাশ্মীরের তৈরি, দারুন ইনট্রিকেট ডিসাইন আমাদের দেশেই ওর 
দাম কম-সে-কম এক লাখ টাকা এখানকার হিসেব অবশ্য জানি না 

কার্পেটের দাম সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই, তাই চুপ করে রইলাম 

“পিতলের বুদ্ধ মূর্তি হয় টিবেট অথবা নেপাল থেকে আনা ওর দামও ধরুন হাজার দশেক হবে ” 

“আপনি বসে বসে এত সব লক্ষ করেছেন!” 

“কি করব স্যার, আমার চোখ চলে যায় ” 


“আচ্ছা বলুন তো ওঁর হাতঘাড়টা কি ছিল?” ওই একটা জিনিসই আম লক্ষ করোছিলাম হাত বাড়িয়ে যখন 
একেনবাবুকে পেন দিচ্ছিলেন নিতান্ত কদিন আগে মেসিজ-এ দামি ঘড়ির মধ্যে রোলেক্স-এর ওই ব্র্যান্ডটা দেখে মুগ্ধ 
হয়েছিলাম বলেই মনে 

“আপনি এবার আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন স্যার ” একেনবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন 

“আহা, বলুনই না ” 

“মনে হল স্যার রোলেক্স সেদিনই তো ওই ব্র্যান্ডটা দেখলাম স্যার মেসিজ-এ » 

“মাই গুডনেস, আপনি তো পেনটা নিতেই ব্যস্ত ছিলেন, তাও চোখে পড়েছে! আমি সত্যিই অবাক হলাম “আর কি 


“এবার আপনি স্যার ঠাটা করছেন 3 
জ্যাকসন হাইটসে পৌছে দেখি জুয়েলারি স্টরগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে সন্ধ্যায় জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়, তাই 
বোধহয় খোলা রাখে না ফিরব বলে গাড়ি ঘোরাচ্ছি, একেনবাবু বললেন, “আচ্ছা স্যার, মিস্টার প্যাটেল তো এ 


“আপনি কি করে জানলেন?” টা 

প্ৰম 70215 মনে হল ” 

“ইউ আর রাইট আর তিনটে স্ট্রীট পরেই একটা আ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স আছে, সেখানে থাকতেন * 
“একবার ওখানে থামবেন?” 

কোনায় একস থিকা লেগেছে সেন য়ার করে নিতাম ” 


‘চলুন না স্যার?” 
আও নিচয় একবারে বাতের, কিন্তু খোঁচালাম না EL UL Ee SAL 
আর 


নয়, কয়েক মিনিটের পথ আমার অবশ্য জনতে ইচ্ছে করছিল একেনবাবুর খটকাটা ঠিক 
কেন বাঁ একেনবাৰু সেটা সাসপেসদে রাখতে চান তবে জিনিসটা এতোই [তোই মামুলি হবার সম্ভাবনা, খুব উৎকপন্ঠিত বোধ 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন - ০৮ 


আট 


বলুন তো আপনার খটকাটা কি?” 

বারা প্রশ্ন শুনলেন কিনা কে জানে ! দেখলাম মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছেন হঠাৎ আমার 
আমি আচমকা টান খেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কি চান্স?” 

একেনবাবু গলা নামিয়ে, “দেখছেন না স্যার, লোকটা এগোচ্ছে! আর দেরি ন্য়, চট করে নেমে পড়ুন, প্লিজ ” 

কার্‌ কথা ০১৮5 ALR UU fe থাকার মধ্যে শুধু 
একটা বেঁটে- আমেরিকান সাহেব বাজারের ব্যাগ হাতে আ্যাপার্টমেন্ট ং-এর দিকে যাচ্ছে এই ঠাণ্ডায় 
আমার একদম নামতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু একেনবাবু এতো ছটফট করতে লাগলেন যে শেষে খানিকটা উত্ত্যক্ত 
হয়ে নেমে পড়লাম একেনবাবু আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে সাহেবের পিছু 

সাহেব চাবি দিয়ে বিল্ডিং-এর দরজাটা খুলতেই একেন্বাবু টুক করে ঢুকে পড়লেন তারপর এলিভেটর ধরে সোজা 
তিনি তলা আমি যে কেন ওঁর পেছন পেছন গেলাম নিজেই জানি না এতক্ষণ সাহেব সামনে ছিল বলে একটা কথাও 
বলিনি এলিভেটর থেকে বেরিয়েই আমি বললাম, “আচ্ছা, আপনার মাথায় কি ঘুরছে বলুন তো?” 

তিনশো দুই...এই তো তিনশো চার দেখুন স্যার মিস্টার প্যাটেলের নামও লেখা আছে ” 

আমি কেমন একটু কনফিউসড হয়ে গেলাম জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কি করে জানলেন মিস্টার প্যাটেল কোনা 
a ম নেই তর ঠিকানা তো স্যুটকেস দুটোর ওপরেই ছিল 

“বাঃ স্যার, আপনার মনে নেই - ওঁর তো র ওপরেই লেখা ছিল!” 

“তা না হয় ছিল, কিন্তু কি করতে চান আপনি?” 

“আমি একটু ঢুকবো স্যার ” 

“ঢুকবেন মানে!” আমি ভীষণ ভয় পেয়ে বললাম, “সেটা তো ব্রেকিং এন্ড এন্টারিং, ধরা পড়লে কত বছরের জেল হবে 
এদেশে জানেন?” 

“স্যার, আমি যাব আর আসব একদম ঘাবড়াবেন না ভয় করলে আপনি বরং দাঁড়িয়ে থাকুন, নয় গাড়িতে গিয়ে 


বসুন | 

ভয় আমি পাচ্ছিলাম ঠিকই একা হলওয়েতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা, বা নীচে গাড়িতে আধা-অন্ধকারে 
বসে থাকা - কোনওটাই খুব স্ত্ীতিপ্রদ মনে হল না একেনবাবু ইতিমধ্যে পকেট থেকে একটা সুক্র ড্রাইভার মত 
91555557875 74 
আমি দ্রুত গতিতে মনে মনে হিসেব করলাম - এ ধরণের বিন্ডিং-এ পেছনের জানলায় সব সময়ে একটা ফায়ার 
এসকেপ থালে কেউ হঠাৎ এসে পড়লে সেখান দিয়ে পালানো যেতে পারে আমি শুধু চাপা গলায় বললাম, “হয় 
আপনি জানেন কি করছেন, নয় পুরোপুরি বেপরোয়া ক্রেজি! ধরা পড়লে দশ বছরের জেল - খেয়াল আছে? এখনও 
একেনবাবু আমার্‌ হাতে একটা চাপ দিয়ে বললেন প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, “চুপ স্যার, আর কথা নয় জাস্ট মিনিট 
কয়েক, তার বেশী লাগবে না আর সাবধান, কোনও কিছু টাচ করবেন না ” বলতে বলতেই পকেট থেকে দুটো 
প্লাস্টিকের গ্লাভস পরে নিয়েছেন 


আ্যাপার্টমেন্টটা খুবই ইমপ্রেসিভ কারিস্তান কার্পেট, মার্বেল ফ্লোরের কিচেন, দামি কাউন্টার টপ, দরজা 
জানলাগুলোর ফিনিশ তাকিয়ে দেখার মত! ঘরের আসবাবপত্রগুলো কিন্তু তার সঙ্গে খাপ খায় না বাইরের ঘরে 
৮5 বাক 
ভ ক্লজেটে কয়েকটা কোট আর ওভারকোট ঝোলানো একেনবাবু সেগুলোর পকেট একটু হাতড়ে বাথরুমে 
বাথরুমে সিঙ্কের ওপর হাতল ভাঙা একটা পুরনো কাপের ওপর রাখা একটা টুথব্রাশ, সঙ্গে যে টুথপেস্টের 
টিউব তাতে গ্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই মেডসিন ক্যাবিনেটে আাসপিরিন, টাইলানল আর ওই জাতীয় কয়েকটি 
ওষুধের বোতল 
বাথরুমের পাশেই কিচেন সেখানে একেনবাবু রেফ্রিজারেটর খুললেন দুধ, মাখন, অরেঞ্জ জুস, চীজ - সব 
কিছুই চোখে পড়ল এ ছাড়া কয়েকটা প্রাস্টিককর কৌটোম খাবার তোর করে রাখা ভেজটেবল ট্রেটাও ফাঁকা নয়, 


[মস্টার প্যাটেলের বেডরুমটা আমার বেডরুমের প্রায় দ্বিগুণ বেডরুমের ফান্চার বলতে একটা ডাবল বেড, চেস্ট 
অফ ড্রয়ার্স আর নাইট টেবিল একটা বড় আয়না দেওয়ালে আটকানো নাইট টেবিলে একটা ছবি - এক বৃদ্ধ 
মহিলার সাথে মিস্টার প্যাটেল মুখের আদল দেখে মনে হয় মা মাস্টার বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমটা মনে 
হল ব্যবহার করা হয় না 

দ্বিতীয় বেডরুমটা মনে হল অফিস গিসেবে ব্যবহার করা হত কাঠের ছোট টেবিল, তার ওপর কয়েকটা গ্রিরিং 
আজান রানা একটা ট্রে-তে ‘জেমস ইন্ডিয়া” ছাপা চিঠির কাগজ ডেস্ক ড্রয়ারে শ্রী মন্তাগবত গীতার ইংরেজি 


SU ra ES UR EE EATEN: ‘এবার চলুন ” 
একেনবাবু কৌতুহল বোধহয় ফুরিয়েছে আমার সঙ্গে দরজার দিকে এগোলেন হঠাৎ কি খেয়াল হল, দাঁড়িয়ে থেমে 
দরজাটা খুললেন ক্লজেটটা ফাঁকা, শুধু নীচে একটা লম্বা কার্ডবোর্ডের বাক্স খবরের কাগজে ভর্তি 
EN ORES RR SUID Sn EEE Es প্রত্যেকটা ওপর তারিখ লেখা সবচেয়ে 
হল ১৯৮১ সালের খাতাগুলো ডায়রি, আ্যাদ্রেসবুক, আপয়েন্টমেন্ট ক্যালেন্ডার - সবকিছু একেনবাবু 
১৮৮৯-৯০ লেখা খাতাটা তুলে নিয়ে বললেন, “চলুন স্যার, যাওয়া যাক ”» 


ভি মিস্টার প্যাটেলের মেলবক্সের ফুটো দিয়ে ভেতরে তাকালেন তারপর আবার সেই সুক্র 
টা বার করছেন দেখে, সির যারা রা “মশাই, অন্যের মেলবক্সে হাত 

দেওয়া ESE বছরের জেল ” 
একেনর নু এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে রালটা খুলে ফেলেন উনি যখন চিঠিগুলোতে চোখ বুলোচ্ছেন, আমি 
দেখলাম একজন পার্কিং লট থেকে বিন্ডিং-এর দিকে আসছে 
“হারি-আপ কাতার রক থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে এই প্রথম 
খেয়াল করলাম বুকটা কি ভীষণ ধুকপুক করছে 
একেনবাবু এলেন একটু পরে দ্রুত গতিতে লট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় গাড়িটা নামিয়ে এনে আমি একেনবাবুকে 
এক চোট ঝাড়লাম “আপনি কি সুরু করেছেন বলুন তো! শখের গোয়েন্দাগিরি করে কি জেলে যেতে চান?” 

“ধরা তো পড়ি নি স্যার,” একেনবাবু একটা মোক্ষম আর্গুমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করলেন 


“এটা কোনও যুক্তি হল! আপনার জন্যে আজ আমরা ফেডারেল, স্টেট, কাউন্টি TE সব কটা পেনাল কোডই 
বোধহয় ভায়লেট করেছি হোয়াট আইস্টিল হান্ট আনান, "ইজ ফর হোয়াট 
“আপনি রেগেছেন স্যার ” 


“আলবাত রেগেছি ইন্ডিয়াতে যে সব চলে, এখানে সেগুলো চলে না পুলিশ একবার ধরলে, ইনফুঁলয়েন্ন দিয়ে 
কোনও কাজ হয় না ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ” 

একেনবাবু বকুনি খেয়ে কাঁ হয়ে চপ করে রইলেন 

এরকম ভাবে সাধারণত কথা বলি নয়া নিজেরই খারাপ লাগল বললাম, “আমার বিরক্তি লাগছে লাগছে কেন 
জানেন _ এই যে অনর্থক রিস্কটা নিলেন, কি হাতিঘোড়া দেখলেন ওখানে?” 

“খুব কন্ফিউসিং স্যার ” 


হ্যাঁ স্যার মিস্টার প্যাটেল প্রমধবাবুর কাছে আসার অন্তত তিন চারেক আগে বাড়ি ছেড়েছেন: সেটাই খুব 
কনফিউইসিং ? 


“আপনি সেটা বুঝলেন কি করে!” 

“ফাস্ট কুল স্যার, রেফ্রিজারেটার থেকে ভেবে দেখুন রেফ্রিজারেটরে যে পরিমাণ দুধ, কাঁচা সবজি আর খাবার 

দেখলাম, তা কখনোই দিন দুয়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় অথচ মিস্টার প্যাটেলের আজকেই ইন্ডিয়া রওনা দেবার 

কথা ছিল যিনি এত কৃপণ, মানে বাড়ির জিনিসপব্রগুলো দেখে বলছি, তিনি হঠাৎ এত খাবার নষ্ট করে চলে যাবেন 

চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না _ তাই না স্যার?” 

দ্যাটস ট্রু, কিন্তু উনি হয়ত খাবারগুলো কাউকে দিয়ে যাবার প্ল্যান করেছিলেন ” 

“আমারও সেটা একবার মনে হয়েছিল স্যার, সেইজন্যেই মেলবক্সটা খুললাম বাক্সে নিউ ইয়র্ক থেকে পোস্ট করা 

দুটো চিঠি ছিল, দুটাতেই ডে স্ট্যাম্প ছিল ২২ ফেরুয়ারির আজ স্যার ২০ তারিখ, তাই না?” 

নাঃ একেনবাবুর এলেম আছে মানতে হবে তবু বললাম, “হয়তো আর কাউকে বলে গিয়েছিলেন, খাবারগুলো নিয়ে 

ডি Re ইন গার, উনি বলেছিলেন, হিটিং কাজ করছিল 

“হতে সব পারে তবে লাগছে এ স্যার, প্রমথবাবুকে কাজ না 

বলে উনি প্রমথবাবুর কাছে চলে এসেছেন কিন্তু উনি বাড়ি ছেড়েছিলেন বেশ কয়েকদিন আগে মিথ্যে বললেন কেন 

স্যার?” 

এর উত্তর আমার জানা নেই 

“আরও একটা ব্যাপার কনফিউসিং স্যার » 

“কি বলুন তো?” 

“এরকম একজন কঞজস লোক, এত দামি আ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিলেন কেন?” 

এর উত্তরটা আমার জানা ছিল বললাম, “এটা ভাড়া বাড়ি নয়, এগুলো সব কন্ডোমোনিয়াম, অর্থাৎ কেনা 
আ্যাপার্টমেন্ট নিউ নিউ ইয়র্কে বাড়ির দাম যে রেট-এ বাড়ছে, বাড়ি কেনা একটা চমৎকার ইনভেস্টমেন্ট ” 

“তাই বলুন স্যার ভারি খটকা লাগছিল ” 


(অসম্পূর্ণ বাক অংশ শাঘ্রই দেয়া হবে হবে ) 
বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন _ 


নয় 
আমরা বাড়ি ০ প্রায় ন’টা নাগাদ আ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখি টেলিফোন আযানসারিং মেশিনের মেসেজ 
নাইটে (অধ কেউ ফোন করে মেসেজ যে মেসেজ-এর বোতামটা টিপতেই প্রমথর গলা 
ং-এ শুনলাম - ‘সোয়া নস্টায় ফিরব রান্না করিস না, একসঙ্গে পিৎসা খেতে যাব : 
মেসেজটা দিয়ে আমি নোংরা জামাকাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে চাপাতে নীচে বেসমেন্টে গেলাম 


কে সি দেখি একেনবাৰু নিবিষ্ট মনে একটা চিঠি পড়ছেন আমাকে দেখে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, “ভেরি 
সকল নামধাম সম্বোধন কিছুরই বালাই নেই টাইপ রাইটারে ছাপা: 


Mary owns one nice stone 
Sounds music to my ear! 
I must have it, else Mary dies. 


এ আবার কি ধরণের হেঁয়ালি? 
“কোথায় পেলেন এটা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
“মিস্টার প্যাটেলের মেলবক্সে ছিল টার ওপর RTE oe Te OE EET তাই 


সেছিলাম ” 
“আমি তো এর মা কিছুই বুঝতে পারছি না হু ইজ মেরি?” 
‘আমিও প্রথমে সেটাই চিন্তা ক স্যার এখন মনে হচ্ছে মেরির কোনও অস্তিত্বই নেই মেরি সম্ভবত মিস্টার 


“সেট কি করে বুঝে ঘর আছে, চিঠিটা ষে লি ই পাথরটা পেতেই হবে যদি মেরির 
কাছে এ পাথর আছে, যে ১ পা € হবে না পায়, তাহলে 
ছিল মিস্টার প্যাটেলের ES 


মাই গড! স্টার প্যাটেল যখন ভারমন্ড মাস্ট ছিলেন তে স্টোন'মানে নিশ্চয় একটা হিরে » 
“তাই তো মনে হয় স্যার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন হিরের কথা চিঠিতে বলা হচ্ছে আরও একটা কুল মনে হয় এখানে 


আছে?” 

“কি সেটা?” 

“প্রথম লাইনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটারগুলো পড়ন স্যার ” 

“এম ও ও এন... মুন তারমানে মুনস্টোন? 

“এক্স্যাক্টলি স্যার হি ররর আর সেটারই কারোর খুব দরকার হয়ে 


চির্টিটার আসল মানে যাই হোক না কেন, মানতে হবে একেনবাবুর কল্পনা করার ক্ষমতা আছে কিন্তু একেন্বাবুর 
আানালিসিস যদি ঠিক হয়, তাহলে আই মাস্ট হ্যাভ ইট...এলস মেরি ডাইজ, সর্বনাশ! তার মানে তো মিস্টার 
প্যাটেলের মৃত্যুর সঙ্গে এই চিঠির একটা যোগও থাকতে পারে! কিন্তু তা কি কিরে হয়? না, সেটা অসম্ভব - মিস্টার 
প্যাটেল তো করেছেন আত্মহত্যা তবু কেন জানি আমার ছ্যাৎ করে উঠল 

ডিনার মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর সঙ্গে এই চিঠির কি কোনও যোগ আছে?” একেনবাবুকে জিজ্ঞেস 


এরকিনযারু আমার প্রশ্নের উত্তর করলেননা আচ্ছে স্যার, আপনার কাছে বাইনোকুলার আছে কি?” 
'একেনবারুর কথার পারম্পর্য নিয়ে আগে কখনও মাথা ঘায়াই নি লাগলো ERE NS 
55555555555 এই প্রশ্নে সেটা একটু চিড় 


আছে ডেন লন ত 

এমন সময় বাইরের দরজায় বেল বাজল একেনবাবু হঠাৎ আমাকে অবাক করে বললেন, “স্যার, আজকে মিস্টার 
প্যটেলের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে কারোর সঙ্গে আলোচনা করবেন না এমন কি প্রমথবাবুর সঙ্গেও নয়, প্লিজ ” 
একেনবাবুর এই সতর্কবাণীর কোনও অর্থ আমি পেলাম না কিন্তু এখন প্রশ্ন তোলার সময় নেই বললাম, “ঠিক 
আছে ” 


বেল বাজাচ্ছল প্রমথ ঢুকেই তাড়া লাগাল,”চল, চল, খদেতে পেট জ্বলছে খেতে খেতে তোদের একটা ইন্টারোস্টং 
ব্যাপার বলব ”» 


আমাদের রাস্তার মোড়ে টমির পিৎসা পার্লার সেখানে একটা কর্নার টেবিল ম্যানেজ করে দুটো বড় পিৎসার 
প্রমথ বলল, 58719500955 

“কার কাছ থেকে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 

“নাম বলল, স্যাম ফ্রম লং 

“তারপর?” 
“মিস্টার প্যাটেল মারা গেছেন শুনেও ব্যাটা মানতে চায় না বলল, ‘আমি কিরিট প্যাটেলের কথা বলছি, তাঁকে 
ফোনটা দিন ‘আমি বললাম, “আমিও তাঁর কথা বলছি, এই শুনে একটা কথা না বলে লাইন ছেড়ে দিলা» 
“ইন্টারেস্টিং মিস্টার প্যাটেল তোকে বলেছিলেন খবরটা কাউকে না জানাতে, কিন্তু লোকটা অবভিয়াসলি জানত, 
ফিট যাকে তোর নম্বরে য় যাবে ' 


মিস্টার প্যাটেলই নম্বরটা দিয়েছিলেন, কিংবা ব্রিজ শাহ-র কাছ থেকে পেয়েছে - কে জানে!” প্রমথ বলল 
“আচ্ছা স্যার শৈলেন সাঁপুই যদি আগে থেকেই জানতেন, কি ভাবব বা বলব, তাহলে আপনি যখন মিস্টার 
প্যাটেলের মৃত্যুর খবর দিলেন, তখন হলেন কেন? সেটাও তো ওঁর জানা উচিত 


প্রমথ ব্যাপারটা জানত না বলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল 


একেনবাবুকে বললাম, “আপনার ভক্তিতে একটু চোট লেগেছে মনে হচ্ছে প্রশ্নটা এখন আমাকে না করে ওঁকে 
করলেই পারতেন ” 


“তোরা বুঝি ওখানেই কাটালি সন্ধ্যেটা?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল 
বলা উচিত ছিল, ‘না’ কিন্তু একেনবাবুর অনুরোধ রাখতে কিরিট প্যাটেলের জ্যাপার্টমেন্টে-অভিযানটা চেপে গেলাম 
_ যদিও হ্যাঁ’ বলতে নিজেকে খুব অপরাধী লাগল 


খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ি ফিরে সোফায় বসতেই , কি ভীষণ টায়ার্ড হয়ে আছি! প্রমথ আজকেও উপরে 
শোবে বলে চলে এল সোফায় শোবার প্ল্যান করছিল একেনবাবু শুনলেন না জোর করে নিজের ঘরে প্রমথকে 
আমার কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে নিয়ে নীচে প্রমথর ত্যাপার্টমেন্টে শুতে গেলেন আমি কিছুক্ষণ বই 

পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে বিছানায় চিৎপাত হলাম 
পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রমথ নেই রি স্কুলে গেছে হাতমুখ ধুয়ে 
“আসান নিলয় ত ফোন করতে যাচ্ছি, এরমধ্যেই একেনবাবু সশরীরে উ 
“আপনি টেলিপ্যাঘি জানেন, এক্ষুণ আপনাকে ফোন করতে 

রা হাসি হাসি মুখে বললেন, কাঠের বাড়িতে এটাই স্যার সুবিধা, পারেনা রি নালা 
থেকে বোঝা যায় আপনি ঘুম থেক উঠে খু ধুয়ে বাইরের ঘরে এলেন, আর আমিও চলে এলাম ” 
“ভালো করেছেন কিন্তু আজলে আপনাকে একটু উৎফুল্ল মনে হচ্ছে » 
“মর্নিং-এ আমি সব সময়েই ফ্রেশ থাকি স্যার, তবে আজকে একটা বিশেষ কারণও আছে ” একেনবাবু ঘাড় 


দ্বারা জানতে পারি পারি, না সেটা গোপনীয়?” 
“কি যে বলেন স্যার নিশ্চয় পারেন নীচে চলুন, দেখাচ্ছি ” 


“কিছুই তো দেখলাম কি দেব আমি বুৰতে না সেরে জিভে 

“নাঃ, আপনি একদম খেয়াল করছেন না! যাইহোক একটা মই জোগাড় করতে পারেন স্যার?” 

“মই! মই দিয়ে কি করবেন?” 

“কাছে গিয়ে একটু পরীক্ষা করতাম স্যার” 

রি ক্ষেপে গেকেন! এই শীতে মই বেয়ে উঠতে গিয়ে কি হাত-পা ভাঙতে চান?” 
আপনি ডা ইট ইজ ভেরি ইমপর্টেন্ট ” 

কি প্রতোইমাপটো ’ আমি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 

“আগে মইটা জোগাড় করুন স্যার, প্লিজ “না” করবেন না ” 


11 কোথায় পাব এখন মই!” 

গজগজ করলাম বটে, কিন্তু লোকটা যে পুরোপুরি ক্ষ্যাপা নয়, সেটা এতদিনে বুঝে গেছি একতলায় আ্যাপার্টমেন্ট 
ম্যানেজারের কাছে একটা মই ছিল সে সবে ঘুম থেকে উঠে কফি খাচ্ছিল প্রথমে দিতে চাচ্ছিল না ওর ভয় পড়ে 
গিয়ে হাত পা ভাঙলে ওর বিরুদ্ধে মামলা অনেক তুইয়ে বুইয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ করা গেল 
আযালুমিনিয়ামের হালকা মই একেনবাবু কাঁধে করে নিয়ে পাশের বাড়ির জানলার ধারে লাগালেন ভাগ্যিস 
Fe nse নইলে মই লাগিয়ে জানলার দিকে কেউ উঠে আসছে দেখলে থানা-পুলিশ হত 
আমি নীচ থেকে পরিষ্কার সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে মনে হল একেনবাবু পকেট থেকে কিছু একটা বার 
করে দেয়ালে খোঁচাখুঁচি করছেন 

এদিকে আমার ৫ ত হচ্ছে বললাম, “কি, আপনার গবেষণা শেষ হল?” 

এ যেটা দিয়ে খোঁচাচিছলেন, সেটা পকেটে ঢুকিয়ে হাসিহাসি মুখে উনি নেমে এলেন 


প্যইটা ফেরৎ দিযে আসুন স্যার, বলছি » 

আর যে কোথাও ওঠার প্ল্যান করছেন না, তাতেই আমি খুশি দ্বিরুক্তি না করে আমি অদৃশ্য হলাম 

মই জমা দিয়ে যখন ঘরে এলাম তখন দেখি একেনবাবু খাবার টেবিলে রাখা একটা রুমালের দিকে নিবিষ্ট মনে 
তাকিয়ে আছেন দুর থেকে বুঝি নি, সামনে এসে দেখি রুমালের ওপর একটা 

“এটা কোণ্থেকে এল?” আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 


হাসার আর আমি প্রায় ডেফিনিট এই গুলিটা মিস্টার প্যা্টেলের রিভলবার থেকেই বেরিয়েছিল » 

করে বুঝলেন?” 

“আপাতত বলব স্যার, সেটাই লজিক্যাল পসিবিলিটি শিওর হতে গেলে ব্যালিস্টিক টেস্ট করতে হবে ” 

আমি গুলিটাকে আরেকবার ভালো করে দেখলাম তারপর বললাম, “লজিকটা ভালো করে বোঝাবেন কি?” 
একেনবাবু মাথাটা একটু চুলকে বললেন, “তিনটে পয়েন্ট স্যার এক নম্বর, এটা টয়েন্টিটু ক্যালিবারের বুলেট মিস্টার 
প্যাটেলের হাতে যে রিভলবার , সেটাও টোয়েন্টিটু ক্যালিবারের দু’ নম্বর হল, গুলিটা বার করতে গিয়ে 
দেখলাম ওটা একেবারে দেওয়ালে ঢুকেছে সেটা একমাত্র সম্ভব, কেউ যদি প্রমথবাবুর আযা 

থেকে গুলিটা ছোঁড়ে ফাইন্যালি স্যার, গর্তের মুখটা একেবারে পরিষ্কার অর্থাৎ গর্তটা অন্কেদিনের নয়, নইলে 
রিল রাডার ভা এখন আমরা জানি, প্রমথবাবুর রিভলবার নেই, সুতরাং ওঁর পক্ষে .. 


বকৃততা থামিয়ে আমি বললাম, “ , গুলিটা মিস্টার প্যাটেলই ছুঁড়েছিলেন একটা নয়, দুটো গুলিই 
তিনি ছু কিন্তু তাতে হাতিঘোড়া কি?” 
রত ভের বিগ ডিফারেন্স! চিন্তা করুন মিস্টার প্যাটেল কি ভাবে নিজেকে মারার চেষ্টা 


রাইট স্যার রিভলবারটা কি ধরণের মনে আছে আপনার, মানে ব্যারেলের সাইজটা?” 

“থাকবে না কেন, অর্ভিনারি ব্যারেল - ইঞ্চি চারেক লম্বা ” 

“রাইট এগেইন স্যার এবার বলুন, গুলিটা কোথায় লেগেছিল?” 

“রগের পাশে ৮ 

“ঠিকই মনে আছে আপনার লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যার, রিভলবারের ট্রিগারে কোন আঙ্গুলের প্রিন্ট পাওয়া গেছে?” 

“সে তো আপনাদের কাছেই শুনলাম, ইনডেক্স 

“তথ্যে কোনও ভুল নেই স্যার, আমি নিজের কানে শুনেছি ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টের কাছ থেকে, আর সেখানেই হচ্ছে 
পাজল ” 

হি 


“আয়ি কিছুই বুঝতে পারছিনা এতে পাজলের কি আছে 

“বলছি স্যার নর্মালি আমরা ইনডেক্স ফিঙ্গারটাই ফিঙ্গারটাই ট্রিগারের ওপর রাখি কিন্তু এই সিচুয়েশনটা ডিফারেন্ট মনে 
করাবে নলটা খাড়া ভাবে রগের ওপর বে আউল দের ছে 
ডেমনেস্ট্রেট করার জন্যে একেনবাবু আমার কোনুইটা তুলে কব্জিটা একুটু বেঁকিয়ে ধরলেন 


আনেক উপরে তু ব্যারেলটা চার ইঞ্চি লম্বা, ফায়ার করতে বা রর 


“রাইট স্যার আর আপনি তো নর্ম্যাল হেলদি হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল আপনারই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভেবে দেখুন 
আর্থাইটিসেরু রোগী মিস্টার প্যাটেলের কি অবস্থা হবে!” 

“ওঁর আর্থাইটিস ছিল, সেটা আবার কে বলল?” 

“শিওর স্যার দেখলেন না ওঁর বাড়িতে আ্যাসপিরিন, টাইলানল _ ব্যথা কমানোর ওষুধের কি ছড়াছড়ি!” 
“ওয়েট এ , আপনি কি বলতে চান এভাবে নিজের রগে গুলি চালিয়ে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না?” 

ত তৰলত ৰ স্বচ্ছন্দেই সেটা পারা যায়; কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা নয়, দুটো হাত লাগে ফর এ রাইট হ্যান্ডেড 


পার্সন, বাঁ হাতে রিভলবারের ব্যারেলটা ধরে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ো ট্রগারে চাপ দিলে সেটা পারা যায়” 

আমি একেনবাবুর কথা মত দুটো হাত ওপরে তুলে বুঝতে পারলাম নিঃসন্দেহে সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক পজিশন 
“যে কথা বলছিলাম স্যার আমরা জানি, যে ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাওয়া গেছে, সেটা বুড়ো আঙ্গুলের নয় কিন্তু মোস্ট 
ইম্পরটেন্ট ঘটনা হল, ওঁর হাতে গান পাউয়ার পাওয়া গেছে এটা একমাত্র সম্ভব কেউ যদি নিজের হাতে গুলি 
এরা আবার বললাম, “বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ, মিস্টার প্যাটেলকে 
খুন করার পরে, আততায়ী ওঁর হাতে রিভলবারটা ধরিয়ে ইনডেক্স ফিঙ্গারটা ট্রিগারের ওপ্র রেখে তাতে চাপ দিয়ে 
আরেকটা গুলি চালিয়েছে, যাতে গান পাউডার হাতে লেগে থাকে এবং ট্রিগারেও ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া যায় ” 

“কারেক্ট স্যার কিন্তু শুধু তাই নয়” গুলিটা যাতে কারোর চোখে না পড়ে, সে-ব্যবস্থাটা করা দরকার সবচেয়ে সহজ 
উপায় হল জানলাটা খুলে তার ফাঁক দিয়ে গুলি চালানো তাহলে গুলিটা বাইরে চলে যাবে অন্য কোনও দেয়ালে 
লাগলেও সেটা লাগবে বাইরে সেদিনের ঝড় বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের মাঝে কারও কিছু খেয়াল হবে না» 

একেনবাবুর কথাগুলো মোটেই উপেক্ষা করার মত নয় পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
“বাট হু কুড হ্যাভ মার্ডারড হিম?” 

প্রশ্নটা করার সময় আমার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল একেনবাবু দু-একজন সাসপেক্টুকে এরমধ্যেই আইডেন্টিফাই 
করে ফেলেছেন 

একেনবাবু মাথা নাড়লেন, “সেটাই স্যার সমস্যা আই হ্যাভ নো কুল ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন - ১০ 


দশ 


সকালে ব্যোমশেলটি ফাটিয়ে একেনবাবু কেটেছেন, ফিরতে ওঁর নাকি আজ সন্ধে হবে আমার মাত্র আজ একটা 
ক্লাস সেটা সেরে অফিসে এসে কাগজপব্রগুলো ব্রিফ কেসে ঢোকাতে গিয়ে দেখি মিস্টার প্যাটেলের খাতাটা! 
তাড়াহুড়ো করে বেরোবার সময় অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে ওটাকে ঢুকিয়ে ফেলেছিলাম! খাতাটা বের করে একটু 
পাতা ওলটালাম জা ১455 প্রথম তারিখ দেখলাম ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ শেষ 
লেখা মাত্র কয়েকদিন আগের, ১০ ফেব্রুয়ারির খুবই নিরস দিনপুঞ্জী ১ সেপ্টেম্বরের পাতায় লেখা: 


কাল সিডের বাড়িতে ব্রিজ খেলতে গিয়েছিলাম জারি কেজি. আমরা আমর রর 
বাজি ধরে খেলা উচিত ছিল! সিড একটা বড়সর কিছুর প্ল্যান করছে ঠিক কি বলল না তবে ইট 07 
_ ও নিজে সামলাতে পারবে না হি নিডস হেল্প - আমায় দলে নিতে চায় সিড-এর বাড়িতে এই শেষ ব্রিজ খেলা এর 
পর অন্য কোথাও 
গোপালরাজ বলেছে আমার চিঠি পায় নি হি ইস লাইং 
আজ ৯টায় কে.জি.-র বাড়ি যাচ্ছি একটা ভালো অপরচুনিটি আছে মার্জিন নিয়ে সমস্যা হবে, কারণ কে.জি. 
পনেরো পার্সেন্ট চাচ্ছে! 


অন্যান্য তারিখেও এরকমই এনন্রি শেষ লেখাটা মাত্র এক লাইনের - বিশ্বাস করতে পারছি না সিড এভাবে চলে 
গেল! কোথায় গেল, কেন গেল _ তার কোনও উল্লেখ নেই সত্যি কথা বলতে কি, চাঞ্চল্যকর কিছুই চোখে পড়ল না, 
যা নিয়ে পরে অনুসন্ধান চালান যায় হঠাৎ খেয়াল করলাম ৮ সেপ্টেম্বর মিস্টার প্যাটেল কিছু লেখেন নি কিন্তু 
অবাক লাগল যখন দেখলাম যে, ১৫ সেপ্টেম্বরেও কোনও লেখা নেই ইন্টারেস্টিং পনেরো হচ্ছে আটের সাত 
দিন পরে পনেরোর সঙ্গে সাত যোগ করলে দাঁড়ায় বাইশ ২২ তারিখে কি লিখেছেন দেখতে গিয়ে দেখলাম যে, 
ওই তারিখেও কোনও এনট্রি নেই! ২৯ তারিখও শুন্য ক্যালেগ্ডারে দেখলাম, ৮ সেপ্ট্ম্বর হচ্ছে শুক্রবার অৰ্থাৎ 
কোনও শুক্রবারই ডায়রিতে কিছু লেখা হয় নি! এবার খাতাটাকে একটু ভালো করে পরীক্ষা করলাম 
এধরণের খাতার খুব চল - রিং বাইণ্ডার দেওয়া খাতা রিংএর ভেতরে দেখলাম কাগজের কিছু:কিছু আঁশ তখনও 
92 ছিড়েছে! কিন্তু কে এবং কেন? এক হতে পারে যে, ওই বিশেষ 
দিনগুলোতে এমন ঘটেছিলো - যেটা কিরিট প্যাটেল আর কাউকে জানতে দিতে চান নি! কিন্তু তাই যদি হবে, 
তাহলে উনি সেগুলো লিখেছিলেন কেন? তবে কি আর কেউ কাগজগুলো ছিড়েছে? কিরিট প্যাটেলকে ব্ল্যাকমেল 
করার জন্য, বা কোনও রকমের এভিডেন্স লুকোনোর জন্য? কিন্তু সেক্ষেত্রে কাগজগুলো না ছিড়ে পুরো খাতাটা চুরি 
করাই তো মার কাজ হত! তখনই আমুর মনে সন্দেহটা এল একজনই এগুলো ছিড়তে পারেন, এবং সম্ভবত 
সেই জন্যই উনি উনার শ্যাটেলের বাড়িতে গিয়েছিলেন তাহলে কি একেনবাবু....! 


আমি জানি যে-ভাবে চিন্তা করছি, একমাত্র সন্দেহ-বাতিকগ্রস্থ লোকরাই সে-ভাবে চিন্তা করবে কিন্তু কিছুতেই 
আমি নিজেকে বোঝাতে পারলাম না যে, হ্যাঁ, একেনবাবু যদি পাতাগুলো ছিড়ে থাকেন, তাহলে ইণ্টারেস্টিং কিছু 
আবিষ্কার করেছেন বলেই ছিড়েছেন এর মধ্যে গুপ্ত কোনও ব্যাপার জড়িত নেই তবু কেন জানি আমার মনে হল 
কোথাও কোনও কনস্পিরেসি আছে! আর আমি যত ভাবলাম, ততই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল 
সিস্টার প্যাটেলের বাড়ি গিয়ে একেনবাবু ভীষণভাবে কিছু একটা জিনিস খুঁজছিলেন ডায়রিটা পাওয়ার পরই মনে 
হল, যেন ওঁর কাজ শেষ হয়েছে দা যেহেতু আমি সেটা দেখেছি কিন্তু 
পাতাগুলো ছেঁড়া কিছুই কঠিন নয় আমি যখন স্নান করছিলাম, ত ধনই হয়ত ছিডেছেন। কিন্তু কেন? তার উত্তর 


তা এবং এদেশে কোনও কাজের সূত্রেই এসেছেন অথচ খতিয়ে য় দেখতে গেলে এই জানাটা এত 


যে এতদিন দে সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দূরে থাক, প্রায়েই মনে এরকম একটা গবেট 
লোক এতকাল করে খাচ্ছে কী করে! লা নিয়ে নয় উনি যে 
অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, সে সম্পর্কে এখন আর আমার এতটুকু সন্দেহ নেই আমার চিন্তা হচ্ছে - কেন সেই 
বুদ্ধিটাকে উনি কাউকে জানতে দিতে চান না? এটা মোটেই বিনয় নয়, এটা হল চতুরতা এই ভাবে বোকা সাজার 


পেছনে আসল মতলবটা ক? মিস্টার প্যাটেলের হত্যাকারীর সঙ্গে ওঁর ক কোনও কানেকশন আছে? পুলশের কাছ 
থেকে এভিডেন্স লুকোবার জন্য কি উনি পাতাগুলো ছিড়েছেন? কেন উনি মিস্টার প্যাটেলের বাড়িতে আমাদের ওই 
অভিযানটা প্রমথকে জানাতে দিতে চান নি? উনি তদন্ত চালাবার ভান করে আমাকে নানান তথ্য দিচ্ছেন, কিন্তু 
পুলিশকে কোনও কথা জানাচ্ছেন না_ কেন? 


আমি প্রথমেই মিস্টার প্যাটেলের বাড়িতে আমাদের অভিযানের কথাটা বললাম তারপর একেনবাবুর রহস্যজনক 

আচরণ, প্লাস, প্রমথকে যে এগুলো উনি জানতে দিতে চান না, সেটা বললাম প্রমথ প্রথমে হাঁ করে শুনছিল তারপর 

হঠাৎ হাসতে শুরু করল 

“হাসছিস কেন ওরকম,” আমি কিছু বুঝতে না পেরে ওকে ধমক লাগালাম 

“হাসছি একেনবাবুর খ্যাপামি, আর তোর বুদুধমি দেখে!” 

“তার মানে?” | 

“কদিন আগে একেনবাবু আমাকে বলছিলেন, “সার, একটা কথা খুব প্রাইভেটলি বলছি ’ আমি ওঁকে থামিয়ে 
, একদম না আমার পেট ভীষণ পাত্লা দেখতে-না-দেখতে হাজার লোককে বলে ফেলব ’ আমার মনে 

হয় সেই শুনেই ভদ্রলোক একটু সতর্কতা নিয়েছেন কিন্তু তোদের বলিহারি, এরকম ভাবে কারোর বাড়িতে বেআইনী 

প্রবেশের শাস্তি কী জানিস?” 

তা আর জানি না! কিন্তু আমার আসল চিন্তার এখনও সুরাহা হচ্ছে না প্রমথকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, একেনবাবু 

কী করেন বলে তোর ধারণা?” 

“ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের লোক, সেটা আমি শিওর ইনফ্যাক্ট গতকাল ইণ্ডিয়া কনসুলেটের দিলীপ দোশি বলে 

একজনের সঙ্গে আলাপ হল সে একেনবাবুকে বেশ ভালভাবে চেনে ওর কথা শুনে মনে হল যে, উনি বেশ উচু 

পদেই কাজ করেন” , 

“আর একটু ভাল করে খোঁজ নিতে পারিস?” 

“তা পারি, তোর ওকে এত সন্দেহ হচ্ছে কেন?” 


5 পাতার কথাটা তখনও প্রমথকে বলি নি সেটা বলতেই প্রমথ বলল, “তোর মুণুড! হোয়াই উইল 
“আই আযাম নট সিওর মে বি কোনও এভিডেন্স তি!” 
“ওয়েল আই আাম সিওর অফ ওয়ান থিং, দ্যাট ইউ আযান ইডিয়াট! পুলিশ কেস করে দিয়েছে উনি যদি 


সৃত্যিই দোষী হন, তাহলে তো ওঁর চুপচাপ থাকার কথা ডায়রি চুরি করে, তার পাতা ছিড়ে _ সেটা তো খেঁচো খুঁড়তে 

গিয়ে সাপ বার করার মত ব্যাপার হবে! তোর মাথায় আছে কী - আঁ? যাক সে কথা, এদিককার খবর শুনেছিস! 
নাউ এ ভেরি রিচ ম্যান!” 

“তার মানে?” 

সম্পত্তির মালিক হচ্ছে অবিনাশ আর গেস ওঁর এস্টেটের ভ্যালুয়েশনটা কত?” 

“ধি মিলিয়ন!” আমি প্রচণ্ড অবাক হলাম “লোকটার এত টাকা ছিল?” 


“তুই তো একেবারে ভিরমি খাচ্ছিস! আরে বাপু, বিজনেস মানেই মানি 
“অবিনাশ খবরটা জানে? 


“ঠিক বুঝলাম না আরেকটা কনফিউশন অবিনাশের এক মামা আজ সকালে দেশ থেকে ফোন করেছিলেন 
অবিনাশের সঙ্গে কথা বলতে এখনো এখানে আসে নি শুনে অবাক হলেন কারণ অবিনাশ নাকি গত শনিবারে 
আমেরিকা রওনা দিয়েছে » ৃ 

“তা কী করে হয়! সেক্ষেত্রে তো ওর এখানে পৌছে যাবার কথা! অবশ্য ইউরোপে যদি স্টপ ওভার নেয়, তাহলে অন্য 


কথা ” 

“স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার হল যে, ও আমেরিকার ডিরেক্ট ফ্লাইটই ধরেছিল সেক্ষেত্রে রবিবার দুপুরে, অর্থাৎ চার দিন আগেই 
ওর এখানে পৌঁছনোর কথা!” ু 
87555955055955759559559/558 
খওরি 

প্রমথ থ হয়ে শুনল! তারপর বল্ল, “গড! এতো গভীর গাড্ডা রে! তারমানে একজন সাসপেক্ট অন্তত আছে যার 
মিস্টার 058 আর সত্যই যদি চার দিন আগে এখানে ও এসে থাকে, তাহলে ওর 
অপরচুনিটিও 


“আমাদের অবিনাশ মার্ডারার! দ্যাটস ননসেন্স!” আমি বললাম 


প্রমথর এক্সপেরিমেন্ট প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল আমরা দু'জনে একসঙ্গেই বাড়ি ফিরলাম এলিভেটরের জন্য 
অপেক্ষা না করে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম হঠাৎ প্রমথর ত্যাপার্টমেন্ট থেকে কারও গলা ভেসে এল প্রথমে 


ভেবোছলাম একেনবাবুর কিন্তু তারপর খেয়াল হল, ওঁর তো দেরি করে ফেরার কথা! আমাদের উচিত ছিল ওপরে 
গিয়ে ফোন করা কারণ ভেতরে কে আছে, লোকটা সশস্ত্র কিনা, কিছুই জানি না কিন্তু প্রমথ গোঁয়ারের 
মত চাবি ঢুকিয়ে দ্যুম করে দরজাটা খুলে ফেলল দুজনেই সবিস্ময়ে যাকে দেখলাম, সে হল অবিনাশ! 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন - ১১ 


অবিনাশ ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিল আর সোফায় বসে একটা অচেনা লোক চিমনির মত ধোঁয়া বের করে 
সিগারেট ফুঁ বা অবিনাশ আমাদের দেখে হাত নাড়ল তারপর “ও.কে., আজ রাতে তা হলে দেখা হবে, বাই,” 
বলে 
ফোন নামতেই ত্য চল SELLS ক এতদিন? 
575৮5 টা যাদব হত 8 টা ভানাতে 


782 
বোঝার হয়েছে ভুল বোঝবৰির মা এত চরমে পৌছেছে যে, উনি নিজের বাড়িতে থাকতে খুব নিরাপদ বধ 
কাউকে ন জানিয়ে ‘হলিডে sl ত রি 
হচ্ছে পরের ক'দিন কানেকটিকাট, নিউ কয়েকটা দোকানে রন রা 
ভারির ডেট 52558 উই বারদার কনার সুনাম লট হয়ো দেঁটা কিরে পাঠিত 
আবার নিজেও ম্লগুলো নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন, নিরাপত্তার কথা ভেবে অচেনা অজানা কাউকে ভারটা দেওয়া 
যায় না, লাখ-লাখ টাকার টাকার টি তাই ওঁর অবিনাশের সাহায্য দরকার 
“কার সঙ্গে গণ্ডগোলটা হয়েছিল সেটা বলেছিলেন?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল 


না 

2 

“হোয়াট ড্যু ইউ মিন- LS LN BALL দেখেও তুমি কিছু বললে না?” 

তলক দেয়ার ইজ এ ফিয়ার ফর লাইফ, তাহলে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত * 
বললেন?” 


“হি ওয়াজ ভেগ এটুকু বুঝেছিলাম যে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে পুলিশে খবর দিলে সবাই ঝামেলায় পড়বে, 
ইরা 


‘উনি কি বলেছিলেন যে, প্রাণহানির কোনও আশঙ্কা আছে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
“নট রিয়েলি * 


“ওয়েট এ মিনিট,” প্রমথ বলল, “তাই যদি হয়, তাহলে তুমি ওঁকে বললে কেন, ইফ দেয়ার ইজ এ ফিয়ার ফর লাইফ!” 
“আই ডোন্ট নো আই মে জাস্ট হ্যাভ গেসড!” 

“ইউ আর জাস্ট আজ ভেগ আ্যাজ ইওর আঙ্কল,” প্রমথ মন্তব্য করল 

অবিনাশ ঘাড় ঝাঁকাল, “কান্ট হেল্প ইট ” 


প্রমথ আর অবিনাশের মধ্যে বরাবরই অত্যন্ত বাজে তাই আমি একটু চেষ্টা করলাম, যদি আর দু: 
একটা পয়েন্ট উদ্ধার করা যায় করলাম, “কি ধরনের ঝামেলা, সে-সম্পর্কে কোনও হিণ্ট পাও নি মিস্টার 
কাছ থেকে 2” 


“অল আই নো যে, একটা লোক ঝামেলাটা পাকিয়ে উধাও হওয়ায় আঙ্কলের ঘাড়ে দোষটা এসে পড়েছিল আঙ্কল 
জাস্ট নিডেড সাম টাইম টু গেট হিমসেলফ ক্লিয়ারড ” 

“উনি এখানে এলেন কেন?” প্রমথ আবার প্রশ্ন শুরু করল প্রমথর প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা বেশ আযাটাকিং একবার মনে 
হল অবিনাশ চটে গিয়ে আর উত্তর দেবে না কিন্তু ও মাথা ঠাণ্ডা রেখেই উত্তর দিল 

«হোটেল লবিতে হঠাত্‌ একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে আঙ্কলের দেখা হয়ে যায় উনি ভয় পান যে, খবরটা ছড়িয়ে 
যাবে তখন আমিই ওঁকে সাজেস্ট করি, ই SARE LR CURLS REA 

= বিয়ে হাতার তার নামটা উনি বলেছিলেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 


তিন ডানে সা প্রমথর প্রশ্ন 
“আজ সকালে, “গিয়া আ্যাব্রড' পড়ে সঙ্গে-সঙ্গে আমি ব্রিজ আঙ্কেলকে ফোন করি ব্রিজ আঙ্কেলও আমার খোঁজ 
করছিলেন উনি বললেন... 


“ত্রজ শাহর কথা বাদ দাও,” প্রমথ আবনাশকে থাময়ো দল, “তুম পুলশকে এ বিষয়ে কছু জানয়েছো?” 
«কোন বিষয়?” 
“তুমি যা এতক্ষণ আমাদের বললে!” 

তা 


অবিনাশ একটি ঘতমত খেলা আমতা-আমতা করে বলল, “আমি ব্রিজ আঙ্কলকে এনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি 
বললেন, ‘সেটা তোমার ডিসিশন তবে আনঅুফিশিয়ালি তোমাকে বলি, যে চলে গেছে তাকে তো তুমি আর ফিরিয়ে 


“আর তুমিও সেটা মেনে নিলে!” বেশ ব্যঙ্গ করেই কথাটা বলল প্রমথ 
জা আর আমি সাধারণত তাতে মাথা ঘামাই না মিরার 
মিস্টার প্যাটেলের হত্যার ৮ জড়িত থাকে, তাহলে প্রম্থর একটু সতর্ক হওয়া উচিত ওয়ানস এ 
মার্ডারার ইজ অলগয়েস এ রা “যাঃ, তার নিশ্চয় কোনও একটা রিজন আছে ” 
“সমাদ্দারকে সেটা কে বোঝাবে!” অবিনাশ আমার সমর্থন পেয়ে প্রমথকে রিনার জিন SEE 
কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলল, নিজ SALE ET Bl উনি 
বললেন কেন উনি আমার খোঁজ করছিলেন আমার আঙ্কলের 82 
উকি আমি ‘এবারে ভেবে দ্যাখো, উনি বললেন, ‘তুমি এদেশে হঠাৎ চলে এসে কাউকে না জানিয়ে 
আর তোমার আঙ্কল তোমার আ্যাপাটমেণ্টে গিয়ে মিস্টিরিয়াসলি মারা যাওয়ার পর- 
পরই ভুমি উদ্য ৩ আমার তো মনে হয়, তুমিই হবে পুলিশের প্রাইম সাসপেক্ট : ব্যাপারটার গুরুত্ব তখনই আমি 


প্রমথর মুখ দেখে বুঝলাম, এই কথটা আদায় করার জন্যই ও অবিনাশকে খোঁচাচ্ছিল বলল, “এখন বুঝেছি, চাচা 
আপন বাঁচা! ভালকথা, তুমি কী করছিলে পরশু সন্ধ্যার সময়?” 

“পরশু!” 

“হ্যাঁ, বুধবার য়, যখন তোমার আঙ্কল মার যান!” 

«হোটেলে বসে টিভি দেখছিলাম ” 

“একা?” 

“হ্যাঁ, কিন্তু এরকম প্রশ্ন করার অর্থ?” 

“সিম্পল, শুধু দেখছিলাম তোমার কোনও আালিবাই ছিল কিনা!” 

প্রমথটা মাঝে-মাঝে ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়! কিন্তু অবিনাশকেও বলিহারি! মামার মৃত্যুর খবরে এতটুকু বৈকল্য 
নেই! প্রমথর কথার পিঠে বলল, “কিন্তু এটা তো আত্মহত্যা!” 

“ওয়ান কুড নেভার বি সিওর,” আমি বললাম “সাপোজ ইট ইজ এ মার্ডার সেক্ষেত্রে যারা ওঁকে মার্ডার করেছে, 
তুমিও তো তাদের টার্গেট হতে পারো তারা ভাবতে পারে যে, যেটা তারা খুঁ সেটা এখন তোমার কাছে আছে!” 
“আই ডোন্ট আণ্তারস্ট্যাণ্ড, কে কি খুঁজছে?” অবিনাশ একটু যেন সন্দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকাল 

আমি সঙ্গে-সঙ্গে চেপে গেলাম শুধু বললাম, “তাও আমার মনে হয়, তোমার পুলিশকে সব কিছু জানানো উচিত ” 
অবিনাশ কোনও জবাব দিল না 

প্রমথ দুম জিজ্ঞেস করে বসল, “আচ্ছা, তোমার আঙ্কল কি শুক্রবার-শুক্রবার কোথাও যেতেন?” 

“আই ডোন্ট নো হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?” এখন আর সন্দেহ নেই, অবিনাশ বেশ একটু সাসপিশাস 


রাডার লাভা [চা কক্লা “তোমার আঙ্কলকে স্যাম বলে 
কজন ফোন করেছিল. বিশেষ দরকারে মনে হল তুমি তাঁকে চেন?” 


উত্তরে 'না' বা ওই জাতীয় কিছু শুনব ভেবেছিলাম অবিনাশ সোফায়-বসা লোকটাকে দেখিয়ে বলল, “ইনিই 
হচ্ছেন স্যাম ওয়াকার ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 
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বারো 

স্যাম ওয়াকার ভারতীয় ক্রিশ্চান, জান্বিয়াতে মানুষ শুধু নামে নয়ু, চেহারা দেখলেও পরিষ্কার বোঝা যাবে না যে, 
স্যাম ভারতীয় চুলগুলো কোঁকড়া-কোঁকড়া, ঠোঁটটা পুরু - মোটেও টিপিক্যাল ভারতীয় চেহারা নয় বয়সে আমাদের 
থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোটই হবে মনে হল 


আমি স্যাম ওয়াকারকে প্রশ্ন করলাম, “মিস্টার প্যাটেলকে ধরার চেষ্টা করছিলেন কেন?” 

স্যাম যে উত্তরটা দিলেন, সেটা একদমই আশা করি নি বললেন, ‘একটা মুনস্টোনের খোঁজে ” 

কথাটা শুনে আমি আর প্রমথ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম 

আমি শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, “দেখুন, শুধু আপনি নন, একাধিক লোক এই মুনস্টোনটার ব্যাপারে গত 
কয়েকদিন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এটা এত কী মুহামুল্য জিনিস আমাকে বলবেন?” 

আরও অনেকে মুনস্টোনটার খোঁজ করছে জেনে স্যাম ভীষণ আশ্চর্য হল তবে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম 
যে মুনস্টোন নিয়ে এত গণ্ডগোল, ল, সেটা বহ্দিন আগে এক জুলু প্িন্সের কাছ থেকে স্যামের বাবা পান মাস কয়েক 
আগে কিছু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় স্যাম ওটা পাঁচ হাজার ডলারে কিরিট প্যাটেলকে বিক্রি করে দেয় 4 
নাটালের এক জেমস ডিলার হঠাৎ স্যামকে ফোন করে জানতে চায় ওই মুনস্টোনটা স্যামের কাছে আছে কি না! তার 
জন্য ১৫ হাজার পর্যন্ত সে দিতে রাজি! ফোনটা পেয়েই স্যাম কিরিট প্যাটেলকে ফোন করে কিরিট 

এর মধ্যেই ওটা আর কাউকে বেচে দেয়েছেন! স্যাম তখন ওঁকে নাটালের ডিলারের টাকার বলে কিরিট 
প্যাটেল বলেন যে, টাকার আ্যামাউন্টটা আর কাউকে না জানাতে উনি দু-চার পয়সা বেশি দিয়ে আবার ওটা কেনার 
চেষ্টা করবেন তারপর বিক্রি করে যে লাভটা হবে, ওঁরা দু'জন সেটা ভাগ করে নেবেন এই হল ঘটনা 

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনাকে কি মিস্টার প্যাটেল বলেছিলেন যে, কাকে ওটা বিক্রি করেছিলেন?” 


“মিস্টার প্যাটেল আমাকে বুধবার ফোন করে বলেছিলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে এই নম্বরে ফোন করতে তার 
EEE 

না “সবই কিন্তু যেটা সেটা পনি সেদিন আচমকা ফোনটা দিলেন 

প্রমথ বলল, বুঝলাম বুঝলাম না, হল, আ' ছেড়ে কেন?” 
স্যাম ওয়াকার লজ্জা পেলেন বললেন, “আপনি ফোন ধরেছিলেন বুঝি! আই ত্যাম সরি মিস্টার প্যাটেল ডেড শুনে 
ভেবেছিলাম, কেউ নিশ্চয় প্র্যাক্টিক্যাল জোক করছে!” 


অবিনাশ এই ফাঁকে নিজের ঘরে গিয়ে কয়েকটা সোয়েটার আর কোট নিয়ে এসেছে দেখলাম প্রমথ জিজ্ঞেস 
ও “কী ব্যাপার, 50 


কয়েকদিন 
21 আমি অবাক হয়ে বললাম 
অবিনাশ সোজাসুজি জবাব দিল না তবে অনুমান করলাম যে, প্রমথ যে-কারণে নিজের ঘরে থাকছে না, ওরও বোধ 
হয় সেই একই কারণ ভূতের ভয়েই সবাই গেল! 
আমি ভদ্রতা করে ডিত্ঞেস করলাম যে. গাড়ি করে ওকে পৌছে দেব কিনা ও বলল যে, মালপত্র ডেলিভারি করার 
জন্য ও এক সপ্তাহের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করেছে সুতরাং যানবাহনের কোনও অসুবিধা নেই বাঁটিয়েছে! এই 
শীতে আমার এতটুকু বেরোতে ইচ্ছে করছিল না 


একেনবাবু এলেন সেই সন্ধ্যায় প্রমথটার কাণ্ড, ডি রিড “কি মশাই, আমাকে 
লুকিয়ে লুকিয়ে আপনারা দু’জন যে বেশ গোয়েন্দাগিরি করে 
আমি আর একেনবাবু দুজনেই অপ্রস্তুত! 
“ছি ছি, কি যে বলেন স্যার! হঠাৎ মাথায় খেয়াল চেপেছিল, আপনি হাসাহাসি করবেন বলে আর জানাই নি!” বলে 
আমারাদিকে একটা অনুযোগ লা 
দানি করেছেন,” প্রমথ কপট গান্তীর্ধ দেখিয়ে বলল “জানালে অনেকগুলো দরকারি তথ্য দিতে পারতাম 
বলে প্রমথ গড়গড় করে ব্রিজ শাহর ফোন থেকে শুরু করে অবিনাশের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া 
বত এগ ডিটেলে আওড়ে গেল ত তারপর একেনবাবুকে একটু খোঁচাল, “এবার বলুন পার্টনার বাছতে ভুল করেছেন 


এেনবাবু দমবার পার ত্র নন বললেন, “আপান আপনার এক্সপোরমেণ্ঠানয়ে এত ব্যস্ত থাকলে আম কা করতে 


এরকম হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়েই এ ক.দিনের লুকোচুরির ব্যাপারটা চলে গেল ভাগগিস প্রমথটা হড়বড় করে বলে 
ফ্যালে নি যে, আমি একেনবাবুকে সন্দেহ করছিলাম! তা হলে সত্যই ভারি লজ্জায় পড়তে হত। 
প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, আপনি যখন সিওর এটা মার্ডার, EAL 


“তার মানে?” 

ভেবে দে ররর যদি সত্যই খুন করতে চাইতেন, তা হলে এইভাবে লুকিয়ে এসে, কোনও রকম 
আত এ লা 

“তা ঠিক, কিন্তু এও তো হতে পারে যে, ডিটেকটিভরা ঠিক আপনার মতই ভাববে বলে অবিনাশ প্ল্যান করে এটা 


RE SER না, মেনে নিচ্ছি যে, অবিনাশবাবুকে আমরা বাদ দিতে পারি না » 

“হাউ আ্যাবাউট স্যাম ওয়াকার?” আমি প্রশ্ন তুললাম, যদিও আমার মন বলছিল যে, লোকটা মোটেও ক্রিমিন্যাল 
পর নয় 

“পসিবল,” প্রমথ বলল, “ও হয়ত অবিনাশের পার্টনার ইন দ্য ক্রাইম ” 

“ভাল কথা,” আমি একেনবাবুকে বললাম, “আপনি মিস্টার প্যাটেলের ডায়রিটা পড়েছেন?” 

“ভালো করে নয় স্যার. তবে পাতা উলটেছি ” 

“একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখলাম, শুক্রবারের সমস্ত এনট্রি ডায়রি থেকে ছেঁড়া ” 

এ সেটা একটু অনুসন্ধান করার জন্য একবার কুইন্সে যাওয়া দরকার ” 

“কুইন্সে?’ খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 

“জাস্ট এ হাঞ্চ স্যার রন মধ্যে একটা পারি -এর টিকিট পেয়েছিলাম সেটার ওপরে পিঙ্ক এলিফ্যান্ট 

EOE প, আর যে ডেটটা স্ট্যাম্প করা - সেটা হল ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৯০, অর্থাৎ শুক্রবার আমি আজ নিউ 

গাইড থেকে দেখলাম, রেষ্টুরেণ্টটা হচ্ছে কুইন্সে-এ ” 
“ওয়েট এ মিনিট, টিকিটতো পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করার সময় জমা দিতে হয়, সেটা ডায়রির মধ্যে এলো কি 
করে?” 


হিসেব রাখার জন্যে 

“তাই নাকি স্যার! তাহলে তো আরও ওখানে যাওয়া দরকার ” 

“কখন যেতে চান?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল 

“শুভস্য শীঘ্রম স্যার এখন যাওয়া যায় না?” 

“অন্ধকার হয়ে আসছে, এখন যাবেন? কুইন্স এমনিতে খুব আনসেফ নয়, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা আছে,” 
আমি সতর্ক করলাম 

“আজ যাওয়াটাই ভাল স্যার কারণ আজও শুক্রবার উই মে গেট সাম কুল কেন ডায়রির পাতাগুলো ছেঁড়া 


প্রমথ বলল, “ইশশৃ, আমার এত যেতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু একবার ল্যাবে না গেলেই নয় আর ফিরতে ফিরতে দেরি 
হয়ে যেতে পারে » 


“তাহলে তো মুশকিল স্যার 
“আমি যেতে পারি,” আর্মিবললাম 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন - ১৩ 


তেরে 


ফোনে ডিরেকশনটা নিয়ে নিয়েছিলাম লাল-নীল টিউব লাইট দিয়ে "পিঙ্ক এলিফ্যান্ট” নামটা নাকি বড় করে লেখা 
থাকবে - তা 
কুইন্স বুলেভার্ড দিয়ে AES LUE RUS 27 
তারপর অনেকটা পথ পার হয়ে কয়েকবার ডান্দিক করার পর সরু একটা রাস্তায় ঢুকতেই সাইনটা দেখতে 
পেলাম SEALE ET ESSE Ah “পিঙ্ক এলিফ্যাণ্ট’ একটা চারতলা বাড়ির নীচের তলায় 
পাশেই একটা পার্কিং লট সেখানে গাড়ি পার্ক করে রেসুটরেন্টে ঢুকলাম 

যে করেছে অবভিয়াসলি সে রঙের খেলায় বিশ্বাসী দেয়ালের রও শকিং পিঙ্ক 

সেটা না হয় মানা গেল _ নামকরণের সার্থকতা তো রাখতে হবে 8148 
নীল হলুদ ফুলকাটা না হলে চলত না! টেবিল ক্লথগুলোও ওভারব্রাইট _ একটা আরেকটাকে টেক্কা দিচ্ছে যাক সে 
কথা রে ভীড় তেমন নেই আজ শুক্রবার _ ০ ৮৮০৮ ওয়েটার আমাদের 
একটা বসাতে নিয়ে যাচিছিল, 51 


ঠিক এই রশ্নটারই ভয় পাচ্ছিলাম নাভি রারিনরার কি GEE সম্ভবত আমাদের কেউ কিছু 
বলবে না একেনবাবু দেখলাম মোটেও দমলেন না বললেন, “গুড কোয়েশ্চেন স্যার আমি হচ্ছি ইনসিওরেন্স 
ইনভেস্টিগেটর, স্টোলেন প্রপার্টি নিয়ে ইনভেস্টিগেট করছি ”» 
একেনবাবুর গুলটা শুনে আমি অবাক গঞ্জালেসও দেখলাম কেমন জানি কথাটা মেনে নিল এমন সময় একটা 
টড পয়সা গুণে ক্যাশ রেজিস্টারে রাখতে-রাখতে গঞ্জালেস কোনদিকে না তাকিয়েই বলল, 
ণ্হ্যাঁ একে দে 
সঙ্গে-সঙ্গে একেনবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন, “ওঁর সঙ্গে আর কেউ আসতেন কি?” 
“্থ্যাঙ্ক ইউ এণ্ড কাম এগেন,” খরিদ্দারের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে একেনবাবুর চোখে চোখ রাখল গঞ্জালেস, “ম্যান, 
যাহ মোন ‘কিন্তু এই দুদিন ই চুরির 

স্যার, একেনবাবু কাঁচুমাচু খ বললেন, এই ভদ্রলোক আগে খুন হয়েছেন এ 
বটসারটাআরি পুলিস নাক গলাবারআট্গই চুকিয়ে ফেলতে চাই » 
হামা উস কয়েক রড কিছু একটা ভাবল তারপর একটা লোককে 
হাতছানি দিয়ে স্প্যানিশে কিছু বলে, আমাদের বলল, “ফলো মি 
আমি লোকটার মতিগতি খুব একটা আঁচ করতে পারছিলাম না ST Se বিশ্বশ্ী টাইপের চেহারা 
আমাকে আর একেনবাবুকে এক হাতেই লোফালুফি করার ক্ষমতা রাখে! একেনবাবু দেখলাম গুটিগুটি পেছন-পেছন 
চলছেন ৮6154115495 “আসুন স্যার, ফলো করতে বলল তো!” 
ঈশ্বর করুন, একেনবাবু যেন একজন ক্যারাটে এক্সপার্ট হন গঞ্জালেস ব্যাটা গলিতে 

নিয়ে গিয়ে আযাটাক করলে যেন নিমেষে কাবু করে দিতে পারেন! 
দুটো বাড়ির মাঝখানের সরু প্যাসেজ দিয়ে গঞ্জালেস যেখানে আমাদের নিয়ে এল, সেটা একটা ছোট্ট অফিস ঘর 
ফার্নিচার বলতে একটা টেবিল, কয়েকটা পুরনো রেক্সিন মোড়া চেয়ার, আর একটা ভাঙাচোরা ফাইল ক্যাবিনেট! 
দেয়ালটা অসম্ভব নোংরা, তবে তার বেশির ভাগই ফটো দিয়ে ঢাকা নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বেস বল প্রেয়ারের সঙ্গে 
তোলা গঞ্জালেসের ছবি চতুর্দিকে ঝুলছে! লোকটা নিঃসন্দেহ বেসবল ফ্যান 
55555585597 তারপর জিজ্ঞেস করল, “হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ ওয়ান্ট টু 


“আপনি এই লোকটা বা তার সঙ্গীদের সম্পর্কে যা জানেন তাই কাজে লাগবে » 

কথাটা শুনে গঞ্জালেস চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল, “ইউ নো, | গেছেন কিন্তু আমরা কিছু 
খেয়েছে রে! মনে মনে প্রমাদ গুনলাম এ খলাম বেশ থতমত খেয়ে গেছেন আমরা 
বলার আগেই গঞ্জালেস নিজেই আবার বলল, " “বটি আই উইল টক, আই হ্যাভ নাথিং টু হাইড ” 


“ছবিটা আর-একবার দেখি ” 


রানা 

“ইয়েস, বলেছি আমি এই লোকটা প্রত্যেক ফ্রাইডে-তে আসত ওর কয়েকটা বন্ধু কে নিয়ে সন্ধ্যা থেকে প্রায় 
রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলত আর গল্পগুজব করত তারপর ফিরে যেত, ব্যস বাট আই আ্যাম টেলিং ইউ - নো 
মানি এক্সচেঞ্জ, নো গ্যান্বলিং - ওসব এ রেসুটরেন্টে চলে না ” 

শেষের কথাটা না বললেও চলত বুঝলাম লোকটা ঝামেলা এড়াতে চায় 

একেনবাবু বল্লেন, “আপনি আসতেন বললেন, লাস্ট ফ্রাইডে-তে এসেছিলেন?” 

“না, লাস্ট ফ্রাইডে-তে আসে নি দুসপ্তাহ আগে ওদের টেবিলে এত অসম্ভব চ্যাঁচামেচি আর্ত হয় যে, অন্যান্য 
খদ্দেররা কমপ্লেন আরম্ভ করে_ ওদের রেগুলার ওয়েটার ছিল জো আমি জো-কে ডেকে বলি ওদের চুপ করতে 
বলতে জো ওদের সেটা বলতেই একটা ইণ্ডিয়ান জো-র কলার ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে আমি তখন ওদের 

চলে যেতে বলি আমার সোজা কথা, ইউ ক্যান হ্যাভ ফান, আজ লং আাজ ইউ বদার নো বডি এনিথিং এলস?” 
না চিনা শুধু আর-একটু ট্রাবল দেব আপনি কি জো-কে একটু পাঠিয়ে দিতে পারেন? ওনলি ফর এ 


“অলরাইট, কিন্তু বেশিক্ষণ নয় আমি শর্ট হ্যাণ্ডেড দুটো ওয়েটার আজ আসে নি!” 


গঞ্জালেস আমাদের বসিয়ে রেখে চলে যাবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই জো এল বছর-পঁচিশেক বয়স, ব্র্যাক 
র র তুলনায় ছোটখাটো চেহারা - আমাদেরই সাইজ ছেলেটা কথা বলতে খুব ভালবাসে 
কিরিট প্যাটেলের ফটোটা দেখামাত্রই ও চিন্তে পারল জো-র কাছ থেকে মোটামুটি এটুকু জানা গেল, কিরিট 
প্যাটেলের সঙ্গে আরও জনা চারেক ছিল রেসুটরেণ্টের রেগুলার খদ্দের এছাড়া কিছু-কিছু লোক মাঝেমধ্যে ওদের 
সঙ্গে এসে বসত রেগুলারদের মধ্যে একজন ছিল সিড, জো-র খুব ফেভারিট শুধু ভাল টপস দেওয়া নয়, জো-র 
সঙ্গে অনেক গন্নগুজব সে করত শেষদিনের ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল তাস খেলার পরে দলের সবাই তখন চলে 
গেছে, কেবল তিনজন বাদে সিড ছাড়া আর যে দু'জন ছিল, তারা রেগুলার না হলেও বেশ কয়েকবার জো তাদের 
দেখেছে তাদের মধ্যে একজন আবার সেদিন খেলার হিসেব রাখছিল ওদের মধ্যে কথা- চলছে জো 
বুঝতে পারছিল এমন সময় জো শুনতে পেল সিড বলছে, ‘এটা একটা ডিলই নয়, আই ডিড অল দ্য ওয়ার্ক , 
আরেকজনের গলা, “বাট আইডিয়া ওয়াজ মাইন ; এর পরের কিছু কথাবার্তা জো শুনতে পায় নি কিন্তু তারপর 
আবার সিডের একটা কথা কানে ভেসে আসে, ‘আই হ্যাভ আ্যানাদার ইন্টারেস্টেড পার্টি কার্ট হ্যাজ অলরেডি মেড 
মি আযান অফার ; আই ওয়ার্ন ইউ, অন্য দু'জনের একজন বলে, “ডোন্ট গেট এনি থার্ড পার্টি ইনভলভ্ড ? 
এমন সময় আবার ব্যাণ্ড শুরু হওয়াতে জো আর কিছু শুনতে পায়নি এর একটু পরেই ম্যানেজার ওকে পাঠায় 
সবাইকে চুপ করাতে জো গিয়ে দেখে, যে-লোকটা খেলার হিসেব রাখছিল, সে সিডকে খুব শাসাচ্ছে ভার 
করতে বলায় আর-একজন যে ছিল, সে জো-র কলার চেপে বলে, 'ডোণ্ট ইউ এভার টক টু আওয়ার বস লাইক দ্যাট !, 


তখন ম্যানেজার এসে র ভয় দেখাতেই সবাই হাওয়া হয় 
কিন্তু এর পর ষে- জো-র কাছ থেকে পেলাম, সেটা খুব অপ্রত্যাশিত প্রথমটা ছিল শেষ দিনের তাস 
খেলায় পয়েণ্টের ওটা পড়ে আছে দেখে জো তুলে রেখেছিল ব্রিজ খেলার স্কোর আর তার নীচে চারটে নাম 


লেখা সিড আর কার্টের পাশে চারটে প্লাস, কে.জি আর জি-র পেছনে কিছু নেই কিন্তু কাগজটা তার থেকে অনেক 
বেশী ইন্টারেস্টিং রিং বাইন্ডার থেকে ছেঁড়া কাগজ ওপরে ইংরেজিতে লেখা, ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৮৯ দেখেই বুঝলাম 
এটা মিস্টার প্যাটেলের ডায়রি থেকে নেওয়া কাগজ 

দ্বিতীয় প্রাপ্তি হল, জো-র ফেভারিট কাস্টমার, সিড-এর সঙ্গে তোলা জো-র একটা ফটো ক্রিসমাস্রে কদিন আগে 
পাটির সময় আর-একজন ওয়েটার ফটোটা তুলেছিল আজ শুক্রবার, তাই জো সঙ্গে করে এ দুটো জিনিস নিয়ে 
এসেছিল ওরা যদি আসে - তাহলে দেবে বলে সিড-এর মুখটা মনে হল চেনা-চেনা, কিন্তু মনে করতে পার্লাম না 
75595 দুজনেই বেঁটে আর মোটা ওদের 


করলাম, “বল তো আমাদের মধ্যে কে বেশি ফর্সা?” জো-র মতে আমরা দুজনেই খুব কালো অথচ 


অফিসঘর থেকে বেরনোর মুখে নজরে পড়ল, একটা ক্যাকটাস গাছ ঢোকার মুখে কেন খেয়াল হয় নি জানি না 
বেশ বড় লাল রাংতা জড়ানো একটা চিনেমাটির পটে বালি আর পাথরের ওপর ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে 
আরও বেশি করে ওটা নজরে পড়ল কারণ অফিসের অন্যান্য জিনিসের লারা তা বারা আমরা 
দু'জনেই গাছটার দিকে সপ্রণংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে জো বলল যে, গাছটা সি নিয়ে এসেছিল 
কারোর জন্য বার্থ ডে 
সেটা এখানে কেন? উত্তরে জো যা বলল দ্যাট এক্সপ্লেইনস দ্য পার্কিং টিকিট সিড় সেদিন চলে যাবার একটু 
রই ফিরে আসে বলে ওর পার্কিং টিকিটটা খুঁজে পাচ্ছে না জো এর খুব ভালো করে 
চিনত ম্যানেজারের পারমিশন নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে সমস্যাটা মেটায় গাড়ি স্টার্ট করার আগে সিড হঠাৎ 
গাড়ির ট্রাহ্কটা খুলে জো-কে গাছটা রাখতে বলে এটা নাকি একটা বার্থডে গিফট, যাকে দেবার কথা ছিল সে আসে 
নি নেক্সট উইকে যখন আসবে তাকে দেবে এ কদিন জো ওটা রেসুটরেন্টে রেখে দিলে ওটাকে আবার বয়ে আনতে 


হবেনা সেটাকেই জো আফসে এনে রেখেছে 
একেনবাবু বাংলায় আমাকে বললেন, ভারি চমৎকার গাছটা স্যার চুরি করতে ইচ্ছে করছে!” 
চুরি করার মতই বটে প্রমথর খুব গর্ব ওর ক্যাকটাস নিয়ে, কিন্তু সেটা এর কাছে দাঁড়ায় না! 


পার্কিং লটটা রেসুটরেন্টের একেবারে গাড়িতে উঠে আমি বললাম, “আপনি ব্রিজ শাহকে দেখেন নি লোকটার 
ডি জো-র বর্ণনার সঙ্গে দিবিব মিলে যাচ্ছে ” 


রর অবামিন দেখলাম মন দিয়ে তাস খেলার ফ্কোরের কাগজটা দেখছেন 
“ক দেখছেন?” 

“টাকা এক্সচেঞ্জ এখানে হয়ত হত না, কিন্তু বাজি ধরেই খেলা হত ” 

“ওই প্লাস সাইনগুলো দেখে বলছেন?” 

মনে হচ্ছে ওগুলো থেকে পরে হিসেব করে টাকার লেনদেন হত এই ‘বস’ই ছিল ব্যাঙ্কার ” 
“সেইজন্যেই কি শুক্রবারের পাতাগুলো মিসিং?’ 

“পসিবল স্যার কিন্ত সে ক্ষেত্রে ডায়রিতে ফেব্রুয়ারি ১৬ তারিখের পাতাটা থাকা উচিত * 

“দেখতে হবে - যদি না জুয়োর আসরটা অন্য কোথাও বসে থাকে ” 

একেনবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন এবার মনে হল উনি একটু চিন্তিত আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কি হল, কি 
ভাবছেন?” 

“নাঃ,” একেনবাবু বললেন “ব্যাপারটা বেশ ঘোরতর মনে হচ্ছে স্যার ” 

“কেন বলুন তো?” 

4055 তারপর হিসেবের কাগজটা 
পাশাপাশি রাখলেন 

“আ্যাপার্টমেন্ট নম্বর 304-এ 4-এর শুঁড়টা লক্ষ করুন স্যার, আর এই কাগজে লেখা 4-গুলোর খুব আন্ইউসুয়াল, 
আর হুবহ্র এক ধরনের _ তাই না?” 

“তার মানে তো ওই ‘বস’ই চিঠিটা লিখেছে”, আমি বললাম “তাহলে আমাদের কাজ, জো-র ফেভারিট কাস্টমার 
সিডকে খুঁজে বার করা » 


“সেটাই সমস্যা স্যার সিডের ছবিটা আমি গত সপ্তাহে ‘ইণ্ডিয়া আ্যাব্রড'-এ দেখেছি লোকটা সহদেব ভারওয়ানি, 
সেই আ্যান্টিক ডিলার - যে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [৮৮] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন - ১৪ 


চোদ্দ 


একেনবাবু কদিন হল সাতসকালে বেরোচ্ছেন বাড়ি থেকে, আর ফিরছেন সেই রাত করে কারণ জানতে গিয়ে 
‘গভরমেণ্টের চাকরি নচ্ছার স্যার’, এটুকু ছাড়া আর কিছুই আদায় করতে পারি নি সুতরাং ওঁর দিক থেকে তদন্তের 
কাজ কতটুকু এগোচ্ছে বোঝার কোনও উপায় নেই এটুকু শুধু জানি য়ে, উনি এরমধ্যে ব্রিজ শাহকে একবার ধরার 
চেষ্টা 8758 25 নি ব্যস্ত ছিলেন বলে জা 
ফোন করে একেনবাবুকে এ তাতে খুব ইমপ্রেসড “কথার দাম আছে র শাহর, প্রমথকে 
বলেছিলেন উনি কিন্তু হনফরাযশম নারি বিশেষ কিছুলান নি 


আর-একটা ইন্টারেস্টিং খবর হল, কিরিট প্যাটেল ওঁর বন্ধু মহলে কার্ট বলে পরিচিত নাউ ইট মেকস সাম সেন্স 
পিঙ্ক এলিফ্যাণ্টের জো যে কার্টের কথা উল্লেখ করেছিল, খুব সম্ভবত তিনিই হলেন কিরিট প্যাটেল কিরিট প্যাটেল 
সহদেব ভারওঃ মুনস্টোনটা বিক্রি করেছিলেন, পরে আবার সেটা কেনার চেষ্টা করছিলেন এদিকে ‘বস’ও ওটা 
ত চাইছিলেন, আর সহদেব চেষ্টা করছিল কার থেকে বেশী পাওয়া যায় শেষে সম্ভবত কিরিট প্যাটেলকেই 
মুনস্টোনটা বিক্রি করে ফলে ‘বস’ খেপে যায়! সে ক্ষেত্রে জো যে কথাটা শুনেছে ইট ওয়াজ মাই আইডিয়া’ - 
সেটার অর্থ কি? তাছাড়া টাইম স্কেলেও ঘটনাগুলো ঠিক ফিট করে না স্যাম নাটালের ডিলারের ফোন পেয়েছিল মাত্র 


দুর্দান্ত খবর এনেছে, যেটা শুনে একেনবাবু একেবারে সারপ্রাইজড রা 


ত একটি ছেলে, ভিক্টর ডিসুজা সে মিস্টার প্যাটেলের অনেক পুরনো খবর জানে মিস্টার 
দশ বছর আগে ত য়াতে থাকতেন সেখানে ডেরিক ওয়াকার বলে একজন মুনস্টোন মার্চেন্টের আ্যাসিস্টেন্ট 
কাজের সুত্রে ডেরিক ওয়াকার আর মিস্টার প্যাটেল একবার সাউথ আফ্রিকাতে যান ফেরার পথে 


মরুভূমির পাশে ছোট একটা শহরে ডেরিকের মৃত্যু ঘটে বেশ রহস্যজনক ভাবে বোৎসোয়ানার পুলিশ সন্দেহ 
যে, মিস্টার প্যাটেলের এব্যাপারে কোনও হাত আছে ওঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল কিন্তু পরে 
প্রমাণাভাবে উনি ছাড়া পান ডেরিকের স্ত্রী ছিলেন আফ্রিকান তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর প্রায় পাগলের মত হয়ে যান 


গল্পটা শুনে প্রমথ ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করেছিল, ডেরিক ওয়াকারের স্ত্রী জাম্বিয়ার মেয়ে কিনা ভিক্টর শুনে অবাক! 
বলেছিল, “রাইট কিন্তু তুমি কী করে জানলে?” ° 
“জাস্ট এ লাকি গেস,” প্রমথ উত্তর দিয়েছিল 


মোটকথা থিংস আর লুকিং ভেরি সিরিয়াস তার ওপর আমাদের শখের গোয়েন্দাগিরির খবরটাও মনে হচ্ছে র 
হয়ে গেছে আমার ধারণা সেটা প্রমথর দৌলতে পেটে যদি একটা কথাও রাখতে পারে! গতকাল প্রমথ একটা 
পেয়েছে, যেখানে লেখা: প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন কুড বি হ্যাজার্ডাস টু ইওর হেলথ! 
চিঠিটা সম্ভবত জোক, কিন্তু সিরিয়াসও তো হতে পারে 


শনিবার সকালে একটু স্কুলে যেতে হয়েছিল সেখানেই বসে-বসে এইসব ভ ভাবতে ভাবতে কী হল জানি 
না, আমি হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য লাইনে চিন্তা শুরু করলাম! সেটা লেখার আগে একুটা কথা বলে নি স্যাম ওয়াকারের 
সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে মুনস্টোনের অস্তিত্ব একটা খটুকা ছিল একেনবাবুর 
কৃতিত্বটাকে আমি খাটো করছি না কিরিট প্যাটেলকে লেখা চিঠিতে “মুনস্টোন; কথাটা খুঁজে পাওয়া নিঃসন্দেহে 
একটা ব্রিলিয়ান্ট অবজার্ভেশন কিন্তু চিঠির সেকেণ্ড লাইন ‘Sounds music 10 [0% ৪৫” কথাটার কী অর্থ? একেনবাবু 
যে সিস্টেম ব্যবহার করে প্রথম লাইন ‘Mary owns one nice stone’ থেকে “সুনস্টোন’ শব্দটা আবিষ্কার করেছেন, সেই 
সিস্টেম, অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষর তুলে সাজালে দ্বিতীয় লাইন থেকে পাওয়া যায় 947! কথাটার কোন 
অর্থই হয় না! আমি অবশ্য নিজেও দ্বিতীয় লাইনটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, এবং বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে বিচার-বিবেচনা 
করেছি যেমন চিন্তা করেছি 5০4৫5 কথাটায় ছ'টা অক্ষর ইংরেজি আযালফাবেটের ষষ্ঠ অক্ষর হল, চ [050 -এ 
হচ্ছে পাঁচটা অক্ষর আ্যালফাবেটের পঞ্চম অক্ষর হল, 6 একই ভাবে 1০ হবে, ৪ অর্থাৎ Sounds music to ক 
দিয়ে বোধহয় বোঝানো হচ্ছে, FEB বা ফেব্রুয়ারি মাস! 77৮ আর ০.-এ অক্ষরের সংখ্যা হচ্ছে, ২ আর ৩ পাশাপাশি 
সাজালে ২৩ পুরো লাইনটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে ২৩শে ফেব্রুয়ারি! তার মানে কি - মুনস্টোনটা তেইশে 
মধ্যে চাই, অন্যথায় মৃত্যু? 
এই ইন্টারপ্রেটেশনে অবভিয়াসলি ভুল আছে, কারণ মিস্টার প্যাটেল তেইশে ফেব্রুয়ারির বেশ কয়েকদিন আগেই 


মারা গেছেন সুতরাং দ্বিতীয় লাইনটা কখনোই ঠক নয় আর ফ্র্যাঙ্কাল, এ ধরণের হেয়াল করে চাঠ দেবার অর্থটাই 
বাকি? হয়তো একটা প্র্যাক্িক্যাল জোক “মুনস্টোন’ কথাটা আবিষ্কার হয়ে যাওয়াটা একেবারেই কা 
ওয়ার সকালে আসার মুনসস্টানের আনিহিটা অবশ এংন আয়নিত হয়েছে এবং এটাও ঠিক, 

লাইনই যে অর্থবহ হতে হবে - তার কোনও মানে নেই একেনবাবু কুড় ভোর ওয়েল বি রাইট অন দ্য টেডি টাকি 
প্রশ্ন হচ্ছে, হু ইজ দ্য মার্ডারার? এসব যেমন ভেবেছি, আবার এও ভেবেছি, সত্যিসত্যিই 

খুন করেছে? একেনবাবু অবশ্য বলছেন, মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুটা সুইসাইড নয় মার্ডার কিন্তু নিউ ইয়র্ক পুলিশ 
কেন সেটা মনে করছে না? এটা কি সম্ভব যে, একেনবাব্রলাড় করার কোন একট ফাক আটে 


৮2555 24 585 
রি FREE A নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে 
শুরু করলাম এটা কী সম্ভব যে, চিঠিতে মুনস্টোনের উল্লেখ থাকলেও, কিরিট মৃত্যুর আসল 


কারণটা মুনস্টোন নয়! ভাল মুনস্টোনের দাম পাঁচ দশ হাজার ডলার হতেই পারে, কিন্তু সেটা এমন কিছু বস্ত 
a ধুনাররার্রিনাউিরির আর খুন করেই বা কি লাভ হল? উনি নিশ্চয় ওটা নিয়ে 
ঘুরছিলেন না! হয়ত এই মুনস্টোনের অন্য কোনও ইমপ্লিকেশন আছে হত খাটিয়ে 

ব্যবহার করেছে, কোনও একজন বিশেষ লোক বা যনে করি দেবার জন্য! সৈই লোকটি হা সমু ঘটনার 
পানির যেটা চিঠির দ্বিতীয় লাইনের সাংকেতিক অর্থ! কিন্তু 
কী সেটা হতে পারে? এই নতুন ব্যাখ্যাটা যদি নির্ভুল হয়, তাহলে চিঠির তৃতীয় লাইনে ণ [709 have i বলতে 


মুনস্টোন” বোঝানো হয় নি, তার থেকে অনেক বৈশি মুল্যবান কোনও বোঝানো হয়েছে সম্ভবত ২৩ 
তারিখের সঙ্গেও সেই জিনিসটার একটা যোগাযোগ আছে এখন ভিক্টর ডিসুজার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে 
৮1554555171 আরও হয়তো মনে পড়বে 
যে, ডেরিকের কাছ থেকে একটা মহামুল্য জিনিস ২৩শে ফেব্রুয়ারি উনি পেয়েছিলেন কী পেয়েছিলেন, অবশ্যই 
জে বার হয হকে তাহলে নার আযান এখন ডেরিক ওয়াকারের মৃত্যু যদি সত্যি সত্যিই 


হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা আর পর্যায় থাকে না কিরিট প্যাটেল খুব সম্ভবতঃ 
ডেরিক-কে হত্যা করে সেই মহামূল্য বস্তুটি আত্মস্যাৎ ! সেক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন, স্যাম ওয়াকার কি বাবার 
মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল? 
আমার দরজার পাল্লার পেছনে একটা বড় আফ্রিকার ম্যাপ ওজো নামে আমার এক নাইজেরিয়ান 
গত বছর ওটা আমাকে উপহার দিয়েছিল এতদিন ধরে ম্যাপটা কিন্তু কোনদিন ম্যাপ ভালো করে দেখি নি 
আজ উঠে গিয়ে মন দিয়ে ওখান থেকে খুঁজে বার করলাম অভভমিটা কথক কালাহারি অবশ্য 


অনেকটা জায়গা জুড়ে তার্‌ কোনখানে ড্েরিকের মৃত্যু হয়েছে তা আমার জানা নেই কিন্তু আমাকে জানতেই হবে 
যে, তেইশে ফেব্রুয়ারিতে ওঁর মৃত্যু হয়েছিল কিনা! হঠাৎ মনে হল তানজানিয়ার কোনও নিউজপেপারে নিশ্চয় 
ডেরিক ওয়াকারের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছিল ভিক্টর ডিসুজা যদি খবরটা জোগাড় করতে পারে, তাহলে তো চুকেই 
গেল এক্সাবট ডেট মা পেলেও, ওর কাছে যদি মোটামুটি জানতে পারি ডেরিক ওয়াকার কত বছর আগে মারা গেছে, 
তাহলে তানজানিয়ার নিউজপেপারগুলো ঘেঁটে দেখা যেতে পারে ডেরিকের Es oR Sahl 
রিডার পত্রিকা পাবার খুব একটা অসুবিধা এখানে 15 
পা 582 তার 

এ স্যাম ওয়াকারকে সোজাসুজি বাবার মৃত্যুর তারিখ জিজ্ঞেস করাটা হবে 
খুধামি স্যাম যদি সত্যি সত্যিই কিরিট প্যাটেলকে খুন করে থাকে, ত 85595 
খুন করতে পারে! ভাবলাম প্রমথকে ফোন করে আমার কনকুলশনটা বলি কিন্তু ওকে পেলাম না 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 
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পনেরো 


ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি, দেখি প্রমথ আর ভিক্টর! একেই বলে যোগাযোগ! 
আমি বললাম, “তোদের দুদজনের কথাই আমি এতক্ষণ বসে ভাবছিলাম কী অদুভত যোগাযোগ বল তো!” 
প্রমথ বলল, ‘কেন, পয়সা নেই বুঝি!” 
হোয়াট ডু ইউ মিন 
হো ররর রর পয়সা ফেরত্‌ দিস না!” 
প্রমথটা একটা যাচ্ছেতাই! হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি ধার করি বটে. কিন্তু বরাবরই পয়সা ফেরত দিই কিন্তু সেসব নিয়ে 
তর্ক না তুলে ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা ভিক্টর, স্যাম ওয়াকারের বাবা কবে মারা গিয়েছিলেন তুমি জান?” 
একটু অবাক হয়ে বলল “হঠাৎ এ প্রশ্ন?” 
“কারণটা এখন বলতে পারব না, উত্তরটা আমার দরকার ” 
ভিক্টর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই প্রমথটা বলে উঠল, “তুই বেকার স্যামকে সন্দেহ করছিস ও 
যদি খুনই করে থাকবে, তাহলে পরদিন কিরিট প্যাটেলকে ফোন করতে যাবে কেন?” 
তাই তো! প্রমথর কথাটা ভুল নয় কিন্তু এসব আলোচনা কি ভিক্টরের সামনে না করলেই নয়? কোনও কথা যদি 
পেটে ধরে রাখতে পারে! 
ভিক্টর অবশ্য প্রমথর কথায় এতটুকু অবাক হল না ত তার লা তে 
সঙ্গে ওর আগেও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে! ও শুধু বলল, “স্যাম নাইস বয় খুন-টুনের মধ্যে কখনও নিজেকে 


জড়াবে না 

প্রমথ আমার সঙ্গেই বাড়ি ফিরল আমি ওকে মিস্টার প্যাটেলের চিঠি সম্পর্কে আমার ইণ্টারপ্রেটশনটা বললাম ও 
খুব একটা পান্তা দিল না বলল, “তুই তিলকে তাল করছিস!” 

সারা সকালের চিন্তাটা এ ভাবে মাঠে মারা যেতে, বেশ ক্ষুপ্ন হলাম বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ফোন ফোন 
কিরে জিজ্ঞেস করলেন, একেনবাবু পলা জোগাড় করতে পেরেছেন কিনা 


বললাম, “ষদ্দুর না” 
শৈলেন সাঁপুই জানালেন যে, ওঁর হাতে কিছু পলা এসেছে উনি তার থেকে একটা একেনবাবুকে দিতে পারেন 
ডিন “সে তো খুব ভাল কথা কিন্তু দামটা কী রকম পড়বে সেটা যদি বলেন, তা হলে একেনবাবুকে জানিয়ে 


রানী কেছ রর ররর “খেপেছেন নাকি! ভারি একটা পলা আপনার বন্ধুকে দেব, দামের 

কোনও 

টা রাহা জোলি 

পারেন আসলে শৈলেন সীঁপুই কোনও কাজে বিকেলে এদিকে আসছিলেন সেই জন্যই অফারটা করলেন 

টা উনি প্রথমে একটু কিন্ত-কিন্ত করছিলেন টার 

হয়ে গেলেন 

খানিক বাদে একেনবাবু উদয় হতেই আমি ওঁকে শৈলেন সাঁপুইয়ের খবরটা দিলাম 

“কী আশ্চর্য স্যার!” একেনবাবু বললেন 

“কেন বলুন তো?” 

“আজ সকালে হঠাৎ খেয়াল হল, ওঁর পেনটা আমি সেদিন ভুলে নিয়ে এসেছি আসলে দেশে চিঠি লিখতে 

বসেছিলাম LAR EG RIO SL তখনই মনে পড়ল, পেনটা ওঁর কাছ থেকে 
গয়নার দোকানের ঠিকানা লেখার জন্য ফেরত আর দেওয়া হয় নি ” 

“তা হলে সেই খোঁজেই আসছেন,” প্রমথ চায়ের জল চাপাতে-চাপাতে বলল “আপনি দামি একটা ক্রস পেন এত 

সহজে হজম করে ফেলবেন ভেবেছেন!” 

“আরে ছি ছি স্যার, কী যে বলেন!” একেনবাবু লজ্জা পেলেন তারপর বললেন, “তবে যাই বলুন স্যার, আমাদের 

দেশের তিন টাকার ডট পেন কিন্তু এর চেয়ে ত্র খারাপ নয় চিঠি লিখব কি - অর্ধেক লেখাই পড়ছে না!” 

“মিস্টার সাঁপুই তো দিব্বি লিখলেন সেদিন,” বললাম 

“তা লিখেছিলেন, কিন্তু পুরো যায়গায় কালি পড়ে নি সংখ্যাটা শুধু পড়া যাচ্ছিল ” 

“সেটা পেনের দোষ নয়, ইঙ্ক ড্রাই হয়ে গেছে » আমি বললাম 

“ওসব স্যার আমেরিকাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনাদের অজুহাত ” কথাটা বলেই একেনাবু, “খোল খোল দ্বার .. 


সুর ভীজতে-ভাঁজতে কচেন ক্যাবনেট খুলে বঙ্কুটের খোজ শুরু করলেন 

“আপনার মন্টা খুব প্রফুল্ল দেখছি আজ” প্রমথ কমেন্ট করল 

“এটা স্যার ঠিক বলেছেন কাল মিস্টার দোশির সঙ্গে বুরুস স্টরিংস্টিনের রক কনসার্ট শুনতে গিয়েছিলাম দুর্দান্ত 
মিউজিক স্যার আর সেখানে বসে-বসেই অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেল » 

“মিউজিক শুনতে-শুনতেঃ” আমি ঠাট্টা করলাম 

“ম্উিজিককে আগুার-এস্টিমেট করবেন না স্যার তানসেন মিউজিক দিয়ে আগুন ধরাতে পারতেন, আমি তো শুধু 


“সেকী মুশাই, আপনি ধরে ফেলেছেন কে খুনি?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল 

“পুরোপুরি নয় স্যার একটু একটু করে এগোচ্ছি রাত্রে গান শোনার সময় একটু এগোলাম সকালে চিঠি লেখার 
সময় এগোলাম এখন আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হয়ত এগিয়ে যাব ” 

“আপনার ওই হেঁয়ালিগুলো রাখুন,” প্রমথ এবার বিরক্ত হয়ে বলল “কাকে সন্দেহ করছেন 

“দোহাই স্যার, আমাকে চাপ দেবেন না এহন পরলো এধনও একটু ট্রাবল দিছে: 'ভাল কথা আপনি একটা 


“আপনি অবিনাশবাবু, ব্রিজ শাহ, আর স্যাম ওয়াকারকে আজ ডিনার খেতে ডাকুন মিস্টার সাঁপুই আসছেন ভাল 
হয়েছে, ওঁকেও আমার একটু দরকার আপনি আর বাপিবাবু তো আছেনই ” 
“সেরেছে, আপনি কি এরকুযুল পোয়ারো সাজবেন নাকি!” ” আমি বললাম 

“আরে ছি ছি স্যার, কার সঙ্গে কার তুলনা ৮ 
যাই রন আমাদের কিন্তু ডোবাবেন না বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করেছি বলে কেউ হয়ত মানহানি 
মোকদ্দমা লাগিয়ে দিতে পারে ” 
“বিশেষ করে অবিনাশ,” প্রমথ যোগ করল 


টি 125755৮5157 এবং 
যোগাযোগ করা নয়, তাদের কি অন্য সব কাজ ফেলে আমাদের আ্যাপার্টমেন্টে আসতে রাজি করালো _ 
উইল নেভার নো! যাই হোক, যখন আসছে তন কাজ হচেছ বরদোরুঞুলো একটু পরিষ্কার করে ডিনারের 
টা একেনবাবুর ইচ্ছে খাওয়া এবং মিটিং দুটোই নীচে প্রমথর আ্যাপার্টমেন্টে হোক আমি একটু আপত্তি 
কিন্ত একেনবাবুর ঘ্যানঘ্যানানির কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানলাম 
প্রমথ আর একেনবার রান্নার ভার নিল, আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল অ্যাপার্টমেন্টটা একটু ভদ্রস্থ করা এই ডিলে 
একেনবাবুরই সবচেয়ে সুবিধা প্রমথ কাউকে রান্না করতে দেবে না একেনবাবু শুধু একটু ফাই ফরমাস খাটবেন 
আর আমার দায়িত্ব? প্রমথর নোংরা আগোছাল আ্যাপর্টমেন্টটা যারা দেখেছে, ত দা 
গোছাচ্ছি, আর মনে-মনে একেনবাবুর মুণুডপাত করছি! এরকম নাটকীয়ভাবে সবাইকে টা কি! কি এমন 
হাতিঘোড়া উনি আবিষ্কার করেছেন ব্রুস স্প্রিংস্টিনের রক কনসার্ট শুনে আর সকালে চিঠি লিখতে-লিখতে! আমি 
জানি, প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই মতলববাজ একেনবাবুর পেট থেকে একটা কথাও বার করা যাবে না! 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 
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সাতটা বাজতে না বাজতেই দেখি সবাই এসে হাজির ব্রিজ শাহ এলেন সবার শেষে একমাত্র উনিই আসবেন 
কিনা একটু সন্দেহ ছিল, অনেক নাকি কাজের চাপ! তাই বোধহয় সারা মুখে একটা অসন্তোষের ভাব! 

প্রমথ এ 52755 সাদা 
একেনবাবু মিস্টার প্যাটেলের অনেক গবেষণা করেছেন তার রেসাল্টটা আমাদের এখনও 
বলেন নি। আগনারাসঝাইএলে নাকি বলবেন এইজনাই স্পশাশি আপনার সবাইকে আত 
১১558 অবিনাশ বলল, “আই ডেন্ট আগার্যত এ. আহাদ সুইসাইড 
করেছেন- এ 

তারার হান কদিন মাতাল তবে সেটার উত্তর আমি দিতে পারব না, কিন্তু একেনবাবু বোধহয় 


অবিনাশ একেনবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতেই উনি মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, “আপনি ঠিক বলেছেন 
অবিনাশ নব দিকে ভিজা দিতেই উনি মা 

“তা হলে প্রমথ কথাটা তুলছে কেন?” অবিনাশ একেনবাবুর হেঁয়ালিটা ধরতে পেরে প্রশ্ন করল 

“কারণ স্যার, আমার ধারনা এটা সুইসাইড নয় 

ব্রিজ শাহ এতক্ষণ বিরস মুখ করে পাঞ্চ খাচ্ছিলেন বিরক্তি না চেপেই বললেন, * “নোবডি কেয়ারস হোয়াট ইউ থিঙ্ক 
মিস্টার সেন! যেটা ম্যাটার করে, সেটা হল পুলিশের কী মত প 

“অতি অবশ্য স্যার,” একেনবাবু ঘাড় নাড়লেন “তবে কিনা পুলিশের মতামত তো সব সময় ঠিক নাও হতে পারে!” 
“তারমানে আপনার মতটই সব সময় ঠিক!” ব্রিজ শাহর কথায় শ্লেষের ভাবটা 

RR: শৈলেন সাঁপুই স্মিত মুখে বললেন “একেনবাবুর একটু ডিটেকটিভ সাজার সখ হয়ছে, 
সাজতে দিন না!” 

“আমি কিন্তু ব্রিজ আঙ্ক লের সঙ্গে একমত ,” অবিনাশ বলল, “ওঁর কোনও রাইট নেই মনগড়া কতগুলো থিওরি বলে 
আমাদের সময় নষ্ট করা!” 

“দ্যাটস এক্স্যাক্টলি মাই পয়েন্ট,” ব্রিজ শাহ অবিনাশের সাপোর্ট পেয়ে গলাটা আরও চড়িয়ে একেনবাবুকে বললেন, 
“আপনার যদি কোনও বক্তব্য থাকে তাহলে পুলিশকে বলুন! খামোখা আমাদের সন্ধাটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় 


ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি এরকম র্দিরিয়াস হয় আরে বুনি নি আমি খালি ভাবছি, একেনবাবু এখন কী করবেন! 
একেনবাবু কিন্তু একবারেই উত্তেজিত হলেন না খুব শান্ত ভাবে আমাকে আর প্রমথকে বললেন, “আসুন স্যার, 
ওভেন থেকে খাবারগুলো বার করি, ওঁদের নিশ্চয় খিদে পেয়ে গেছে!” 

একেনবাবুকে এরকম পিছপা হতে দেখে আমি তো অবাক! প্রমথও বলল, “সে কি! রেসাল্টটা তাহলে কখন জানব?” 
একেনবাবু উদাসীন ভাবে বললেন, “আমার মনে হয় স্যার, মিস্টার প্যাটেলকে নিয়ে আলোচনায় ওঁদের একটা সমস্যা 
আছে জোর করে কি কোনও ফল হবে?” 

স্যাম ওয়াকার আসা পর্যন্ত নমস্কার, কেমন আছেন, ইত্যাদি ছাড়া একটা কথাও বলেন নি তিনি হঠাৎ বললেন, 
“মিস্টার সেন, আমার আপনার কথা শুনতে আপত্তি নেই ” 

খথ্যাঙ্ক ইউ স্যার কিন্তু শাহ আর র যে আছে!” 

প্রমথ এবার অবিনাশকে চেপে ধরল, ‘তোমার আপত্তির কারণটা কী অবিনাশ? তোমার কি ভয় পাবার কোনও কারণ 


অবিনাশ তাতে ভীষণ চটে গেল “হোয়াট ড্যু ইউ মিন! ভয় পাব কেন, আমি কি খুন করেছি?” 
ডি 

১০১৮ সত্যিই ওকে করতে হয়, তাহলে প্রমথকেই করবে! 
বিজ শ্হ বললেন, “অলরাইট আস গেট ইট ওভার উইথ আপনার যা বলার বলুন, কিন্তু মেক ইট শর্ট ” 
খ্যাঙ্ক ইউ স্যার 


আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে দেখে আমি খাবারগুলো আনতে যাচ্ছিলাম কিন্তু অতিথি সকার করার কোনও 
উপায় আছে, প্রমথ আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সোফায় বসিয়ে দিল শুধু তাই নয় নিজেও গ্যাঁট হয়ে বসে বলল, “নিন 
মশাই, শুরু করুন ” 
প্রমথ অনুমতি দিতেই একেনবাবু ঘাড়টা ঘষতে-ঘষতে শুরু করলেন, “আগে কয়েকটা ফ্যাক্ট আপনাদের সামনে 


“তাহলে আপনিও বুধবার নন 
“দ্যাটস কারেক তা নি EE ETE 
“বলতে চাচ্ছি স্যার যে, আমি, প্রমথবাবু, আর বাপিবাবু ছাড়া, আর কেউই এখানে মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর খবর 
আগে জানতেন না » 

নি পু আল 

শাহর পক্ষা করে খ এ বললেন, “স্যার, প্রমথবাবু আর 
রি যে, আপনি আপনার আক্কলের হয়ে অনেক জায়গায় জিনিস ডেলিভারি করতে 
গিয়েছিলেন কথাটা 

হ্যাঁ গিয়েছিলাম ” 


॥ক্ করে তোলেন আগনি মানে কিসে চড়ে?” 
“একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলাম ” 
£ be 


রা মানে আপনার আঙ্কল যেদিন মারা যান, তার পরের দিন?” একেনবাবু যেন বেশ আশ্চর্য! 

“হোয়াই ডু ইউ লুক সো সারপ্রাইজডঃ ? আমি তখন জানতাম না যে, আঙ্কল মারা গেছেন ” 
“না, তা নয় কিন্তু আপনি সিওর স্যার যে, বৃহস্পতিবারের পরে, মানে শুক্রবার গাড়ি ভাড়া নেন নি?” 

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, “আপনি এরকম সিলি প্রশ্ন করছেন কেন? বৃহস্পতিবার সকালে 
আমি গাড়ি ভাড়া করে জিনিসগুলো ডেলিভার করি ইনফ্যাক্ট সেই গাড়িতেই শুক্রবার মিস্টার ওয়াকারকে সঙ্গে 
নিয়ে আমি এ বাড়িতে আসি প্রমথ আর বাপির সঙ্গেও সেদিন আমাদের দেখা হয় এই সিম্পল জিনিসটা আমার 
মনে থাকবে না!” 
“আই সি_ তারমানে স্যার, আপনি গাড়ি ভাড়া করেছেন বৃস্পতিবার, আর শুক্রবারের আগে এখানে আসেন নি 
আযাম আই রাইট?” 
“এলে নিশ্চয় বলতাম রা 
“না, না, স্যার, গোলমালের প্রশ্ন নয় আযাম এবার ব্যাপারটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে * 
অবিনাশ দেখলাম ব্রিজ শাহর দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল 
একেনবাবু তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে কান চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, “একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন স্যার, 
আমাকে একটু বলবেন, কি ভাবে এদেশে গাড়ি ভাড়া করা যায়?” 
অবিনাশ প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, “ডু আই হ্যাভ টু আানসার দিস?” 
প্রমথ দেখলাম একটু অস্বর্ভি বোধ করছে_ আমার তো বাস্তবিকই লজ্জা লাগছে একেনবাবুর আর্গুমেণ্টের বহর 
দেখে! প্রমথই দেখলাম শেষমেষ জবাব দিল, “গাড়ি ভাড়া করা এদেশে খুবই একেনবাবু দরকার শুধু 
আপনার ড্রাইভার্স লাইসেন্স, আর ক্যাশ বা ক্রেডিট 
“ক্যাশ না হয় কোনমতে জোগাড় করা গেল কিন্তু্াইভার্স লাইসেন্সও দেখাতে হয় নাকি?” 
“নিশ্চয়, নইলে আপনার হাতে গাড়ি ছেড়ে দেবে কেন!” 
‘তাহলে তো গাড়ি ভাড়া করাটা খুব সিম্পল ব্যাপার নয় স্যার কারণ লাইসেন্সটা তো লাগবে!” 
ব্রিজ শাহ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, “ইজ দ্যাট এ বিগ ডিল?” 
‘হট হজ এগ স্যার, ভেরি বিগ ডিল কারণ আমি এখন সত্যই কনফিউজড!” 


‘কারণ স্যার আবিলাশবাবুর লাইসেন্সটা ছিল এ জ্যাপা্টযেণ্টে দেশে যাবার আগে পিক পকেট হবার ভয়ে উনি ওটা 
এখানে রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু যেটা সমস্যা,সেটা হল স্যার উনি শুক্রবারের আগে এখানে আসেননি অথচ গাড়ি 
ভাড়া করেছিলেন বৃহস্পতিবার এবার আপনিই বলুন, ব্যাপারটা কি কনফিউজিং নয়?” 


ঘরে নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না অবিনাশ আমার ঠিক পাশেই বসে তক 
যে, গেলাযের ভেতর প্রাঞ্চটা চনকে. চলকে উঠছে! অবিনাশ যে ডাহা মিথ্যে 
একেন্বাৰ এবার অবিনাশকে উদ্দেশ্য করে বললেন.'আপনি কিন্তু স্যার USL ESE SER TEE 
আপনি কি এসেছিলেন বুধবার রাত্রে?” 
EEE প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভঙ্গিতে বলল, “হ্যাঁ, আমি এসেছিলাম কিন্তু... কিন্তু আমার আসার 
আগেই আঙ্কল মারা ৷ মিস্টার সেন, বিশ্বাস করুন, ইউ গট টু বিলিভ মি!” 
একেবাৰ দেখলাম বিবার নিক বললেন, “আপনি কি স্যার একটু বলবেন এক্স্যাক্টলি কি ঘটেছিল?” 
অবিনাশ ভীষণ ঘামছে একটু-একটু হাঁপাচ্ছেও বলল, “আমি এসেছিলাম বুধবার রাত্রে না এসে উপায় ছিল না 


সি 47 aE SUD LULL POOLE SL গাড় ছাড়া 
সেসব জায়গায় যাওয়া ইমপ্র্যাক্টিক্যাল তাই আমি আঙ্কলকে ফোন করেছিলাম, যদিও আঙ্কল কোনও রকম 
যোগাযোগ রাখতে আমাকে বারণ করেছিলেন যাইহোক, আঙ্কল বলেছিলেন ন’টার আগেই আসতে, কারণ 
চৈ তাই নৰ আমার টা পেতে একটু দেরি হয়েছিল ES A 


“তারপর স্যার কী করলেন?” 

“তারপর? ওয়েল, সারারাত আমার প্রায় শকের মধ্যেই কাটে সকাল হতে না হতেই আমি বেরিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া 
করি কেন করি, তার জবাব দিতে পারব না সত্যি বলতে কি, আমার যে কি করনীয়, কিছুই তখন ভেবে উঠতে 
পারছিলাম না! ও হ্যাঁ রাস্তা থেকে ফোনে ব্রিজ আঙ্কলকে একবার ধরার চেষ্টা করি, কিন্তু ওঁকে অফিসে পাই না তখন 
ঠিক করি, যতক্ষণ ব্রিজ আঙ্কলকে না ধরতে পারছি, ততক্ষণ আঙ্কলের কাজগুলো করে যাব হোটেলে ফিরে 
এসে মাল তুলে ডেলিভারি দিতে ফিলাডেলফিয়াতে যাই সেখান থেকে ফিরে দুপুর নাগাদ আমি ব্রিজ আঙ্কলকে 
ধরতে পারি ব্রিজ আঙ্কল আমাকে উপদেশ দেন, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ না করতে কারণ আমিই হব ন্যাচেরাল 
সাসপেক্ট - মোটিভ এবং অপরচুনিটি, দুটোই আমার আছে বলে 

“আর-একটা প্রশ্ন, ER ETE EE SS EE 

“আমার মনে নেই, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না শুধু মনে আছে দরজার নবটা, আমি রুমাল দিয়ে মুছেছিলাম 
আমি জানতাম যে, পুলিশ ফিঙ্গার প্রিণ্ট নেবে আই ওয়াজ ফ্ষেয়ার্ড ” 

“আই সি,” বলে একেন্বাবু একটা সিগার্লেট ধরিয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে কয়েকটা টান দিলেন ত তারপর ব্রিজ শাহকে প্রশ্ন 
করলেন, “মিস্টার প্যাটেলের এই আ্যাপার্টমেন্টে আসার পর ওঁর সঙ্গ কি আপনার কথা 

“হ্যাঁ, বুধবার উনি আমাকে ফোন করেছিলেন ” ব্রিজ শাহর মুখে কিন্ত সেই বিরক্তিভাবটা নেই বেশ ভেবেচিন্তে 


“ওয়েল,” ব্রিজ শাহ একটু ইতঃস্তত করলেন তারপর বললেন, “আমার এক ক্লায়েণ্টকে কিছুদিন আগে উনি একটা 
রি র কিনে নিতে পারেন কিনা খোঁজ করতে ” 


পাজলিং?” ব্রিজ শাহর ভূরুটা কোঁচকালো 
“এই যে আপনার বৃহস্পতিবার মিস্টার প্যাটেলকে ফোন না করাটা! আমার কিন্তু ধারণা ছিল স্যার, সানা বার 
নড়চড় হয় না তি সিরা 


একেনবাবু খুব শান্ত স্বরে বললেন, “স্যার, আপনার এই অস্বাভাবিক আচরণের শুধু একটাই উত্তর আপনি জানতেন 
যে, মিস্টার প্যাটেল আর বেঁচে নেই তারমানে, হয় আপনি বুধবার রাত্রে অবিনাশবাবুর মত এখানে এসেছিলেন, নয় 
উর খুনের ব্যাপারে আপনার কোনও হাতা 
আরা আই হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ হিস ডেথ!” ব্রিজ শাহ প্রতিবাদ করে উঠলেন তারপর গলার স্বরটা 
বাত ওঁকে সেটা দিতে বুধবার রাত্রে এখানে আমি এসেছিলাম 
মুনির বাট ইউওয়াজটুলেট হি ওয়াস 
একনবাৰু দিগারটটা আশে ফেলে পার গ্রাসে [ক দিয়ে আরও কি জানি একটা প্রশ্ন ব্রিজ শাহকে করতে 
যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি পাঞ্চটা গিলতে গিয়ে বিষম একাকার! বিষমের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই বাইরে 
হলওয়ের ফায়ার আ্যালার্সটা বেজে উঠল দরজার বাইরে বাইরে থেকে বেশ কয়েকজনের চটেচার্মেচি শুনলাম, “ফায়ার, 
ফায়ার’ বলে আমার দৃষ্টি বিভ্রম কিনা জানি না মনে হল একটু ধোঁয়াও যেন দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে! না 


দেখার ভুল নয়, ধোঁয়া সত্যই ঢুকছে আম আর প্রমথ পাশাপাশি দেয়াল ঘেসে বসে প্রমথর পাশে একেনবাবু, তার 
পাশে আঁবনাশ সামনে লম্বা কফি টেবিল আমাকে উঠতে হলে তিনজনকে ডিঙিয়ে যেতে হয় আমি অবিনাশকে 


ব্রিজ 
জানলা দুটোর নিচে কিছেনের ও নল ত ন ECS হলে প্রানের ত LS 
তেম্ন লাফ দেবার ক্ষমতা এখানে কারোরই নেই, তার ওপর বাইরে যা অন্ধকার! এই দুর্যোগে দেখলাম 


জোগাড় করুন শিগগিরি!” 

পরের মুহূর্তে যেটা ঘটল সম্পূর্ণ অভাবনীয়! একেনবাবু মুখে আঙুল দিয়ে সিটি বাজালেন, আর দেখলাম বাইরের 
দরজা খুলে ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট ঘরে ঢুকছেন! 

ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট ভারি গলায় বললেন, “এভরিথিং ইস ওকে, আপনারা সবাই বসুন ” 

আমরা এবার স্বাই হতভম্ব! প্রমথ জিজ্ঞেস করল, “হোয়াট আযাবাউট দ্য ফায়ার আ্যালার্ম?” 

ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট চোখ টিপে বললেন, “জাস্ট রিল্যাক্স, দেয়ার ইজ নো ফায়ার ” 

বললেই কি রিল্যাক্স যায় নাকি! কিন্তু ক্যাপ্টেন একেবারে আঙুল নির্দেশ করে সবাইকে বসালেন তারপর বললেন, 
“আপনারা হয়ত ভাবছেন, কেন আমি এখানে হঠাৎ এলাম কারণ হচ্ছে, কতগুলো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় 


এতক্ষণ তদন্ত চলছিল ঠিকই, সেটা পুলিশের কারবার ছিল না, মনে হচ্ছিল শুধু ধাঁধার জট খোলা হচ্ছে এই 
জচুয়েশনটা নিঃসন্দেহে অনেক সিরিয়াস সবাই চুপ করে অপেক্ষা করছি ক্যাপ্টেন সুটয়াট আর কী বলেন 


শোনার জন্য 
একেনবাবু দেখি চেয়ার থেকে চট করে উঠে কানে-কানে ক্যপ্টেন সুটয়ার্টকে কিছু একটা বললেন্‌ ক্যাপ্টেন মাথা 
দা তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনারা হয়ত জানেন না, এই কেসটার তদন্ত 


বললেন, “মিস্টার শাহ আর অবিনাশবাবু স্বীকার করেছেন যে, বুধবার রাত্রে, অর্থাৎ মিস্টার প্যাটেল যে-রাত্রে মারা 
ৰ প্যাটেলকো সত অবস্থায় দেখেন যে-কোনও কারণেই 


“আই সি!” 
ব্রিজ শাহ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে দিলেন “প্লিজ, প্রসিড 
এর 


[কেন্ড্রা 
একেনবাবু শুরু করলেন, এই কেসটাতে একটা জিনিস আমার 14554 5 
ব্যাপারটা মিস্টার ওয়াকার মিস্টার প্যাটেলেকে একটা মুন্স্টোন বিক্রি করেছিলেন সেটা উনি আবার নিতে 
এ পর্যন্ত অবশ্য কোনও সমস্যা নেই মুনস্টোনটা হাত বদল হবে, আর সেই সুযোগে কয়ে ব্যবসায়ী 
লাভবান হবে, এটাই তো ব্যবসার নিয়ম কিন্তু এমন সময় এক তৃতীয় ব্যক্তির উদয় হল এই তৃতীয় ব্যক্তির 
এত ভীষণ ভাবে দরকার যে, সেটা না পেলে যে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে - সেটার ইঙ্গিত দিতেও সে 
পিছপা নয়! আমি বুলছি স্যার, এই চিঠিটার কথা » 
একেনবাবু ওঁর সার্টের পকেট থেকে মিস্টার প্যাটেলের তআ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া চিঠিটা দেখালেন 
“চিঠিটা একটু সাংকেতিক 


Mary owns one nice stone 
Sounds music to my ear! 
I must have it, else Mary dies. 


প্রথমে পড়ে একটু উদ্ভট লাগলেও, একটু খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যাবে যে, প্রথম লাইনে মুনস্টোনের কথা বলা হচ্ছে 
Mary owns one nice stone _ প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো দেখুন স্যার এম ও ও এন, তারপর স্টোন, অর্থাৎ, 
মুনস্টোন ঠিক স্যার? আর শেষটা বোঝা খুব একটা কঠিন নয় মুনস্টোনটা না পেলে পত্রলেখক খুন করার 
হুমকি দিচ্ছেন! যাইহোক স্যার, এই চিঠিটা কিন্তু আমাকে খুব পাজলড করল মুনস্টোন এমন কি মুল্যবান জিনিস 


হতে পারে, যার জন্য কেউ এরকম একটা চাঠ লিখবে! মিস্টার ওয়াকার কাছে শুনলাম, নাটালের এক ডিলার এর 
জন্য পনেরো হাজার ডলার দিতে রাজি আমার কাছে সে-টাকার অঙ্কটা বিরাট মনে হলেও, নিউ ইয়র্কের 


কাছে তো সেটা সত্যি নয়! ইতিমধ্যে আমি একটা জিনিস করলাম সেটা হল, পিষ্ক 

এলিফ্যান্ট মিস্টার প্যাটেল যাঁদের সঙ্গে তাস খেলতেন, সেই দলে 225 এই চিঠিটা 
ইন্টারেস্টিংলি স্যার, এই চিঠি পাঠানোর অল্প আগে পিঙ্ক এলিফ্যান্ট রে এই বস-এর সঙ্গে 
সিড বলে একজনের কথাকাটি হয় এই সিড কে সেটা আমি উদ্ধার করি ওখানকার ওয়ে দেখানো একটা ছবি 


থেকে সিড হলেন সহদেব ভারওয়ানি আমি ধরে নিচ্ছ স্যার, আপনারা সবাই সহদেব ভারওয়ানিকে চেনেন ” 
স্যাম ওয়াকার বললেন, “ভারওয়ানি, মানে যিনি আ্যান্টিক ডিলার ছিলেন?” 

“রাইট স্যার এই সহদেব বস-এর বদলে কার্টের সঙ্গে ডিল করবেন হুমকি দেন কার্ট হলেন মিস্টার কিরিট প্যাটেল 
4585 এঁদের দুজনের কেউই আর বেঁচে নেই প্রশ্ন হল, এঁরা দুজনেই কি প্রাণ 
দিলেন মাত্র ১৫ হাজার ডলারের মুনস্টোনের জন্য? ইট ডাস নট মেক সেন্স _ নো সেন্স! তার 


তারমধ্যে তিনি মুনস্টোনের খবরটা দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে সেই মুনস্টোন্রে সঙ্গে মিস্টার ভারওয়ানির যোগ 

থাকতে পারে না, কারণ এর বেশ কয়েকদিন আগেই তিনি মারা গেছেন তাহলে চিঠির 

আসলে কনফিউসনটা হল, একটা নয় স্যার, 1517৮ কিন্তু আর-একটা 
প্রায় প্রধূমটার কথা আমরা এখানে স্বাই 

সেটাই ক্রি র হয়ে গেল, ১55 El খেয়াল হল, আরে, রক আর 

স্টোন তো একই লাউ রাহি ভি ইয়ার! নামুনস্টোন নয়, চিঠিতে 


ডিলের ডবল টাকা চাইলেন আলেই PS SL সোল কাল UES El 
পাকে কেন দা হল হয়ত ৰল ভেবেছিলেন'খে নটা তারা সেটা হল মিস্টার 

কেন মারা হল! হয়ত বস কাছে মুনরকগুলো আছে; অথবা সন্দেহ 
করেছিলেন যে, মিস্টার প্যাটেল নোজ টু মাচ আ্যাবাউ়্ট হিজ ইনভলভমেণ্ট, ইন দ্য ক্রাইম আমার ধারণা মিস্টার 
সাঁপুই সেটা আমার থেকে ভাল বলতে পরবেন ঠিক কিনা স্যার?” শৈলেন সীপুইয়ের দিকে তাকিয়ে একেনবাবু তাঁর 
68255 

মুখ দেখলাম একেবারে পাথরের মতো দাঁত চেপে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, “ইউ আর এ ফুল 
হ্যাভ নো প্রুফ!” 

হযে এ ফুল স্যার, কিন্তু হ্যাণ্ড রাইটিং এক্সপার্টরা প্রমাণ করতে পারবেন, চিঠিতে এই আআযাপার্টমেণ্ট নম্বর ৩০৪- 
টা আপনার নিজের হাতের লেখা ” দেখিয়ে একেনবাবু বললেন ” 
“তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না ওই চিঠিটা আমি যদি লিখেও থাকি, সো হোয়াট? আপনার কি প্রুফ আছে যে, আমি 
এখানে এসে মিস্টার প্যাটেলকে খুন করেছি! আমি আবার আপনাকে বলছি, আপনার কোনও প্রমাণই নেই!” 
7557 আমার আগে ছিল না » একেনবাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন “কিন্তু এখন স্যার 


রর দিন সদন আসি বালে থাকেন মি বল স্যান, বধ তাই 
OR টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে ওঁকে হত্যা করলেন ও নি কিন তানি বলদ ত 
কুরে আয় কি খুব ভুল বলাৰ” == লৰ যাতে হাতে বারুদের গুঁড়ো দেখে সবাই সুইসাইড বলে মনে 
করে 

OIA nh ane oad “আপনাদের হোল ফায়ার বিজনেস ইজ এ 


“ইউ আর রাইট স্যার,” একেনবাবু মাথা 
“এণ্ড এরিয়েল গুড ওয়ান” কাটেন সুটয়াট শৈলেন সাঁদুই CR EE 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


ম্যানহাটানে মুনস্টোন - ১৭ (শেষ) 


সতেরে 


বা “আপনি যে মশাই লুকিয়ে লুকিয়ে এত তদন্ত চালাচ্ছেন, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি! 
কবে আপনাকে দেওয়া হল?” 


দুঃখ প্রকাশ করা ভিন নদ কোথায়! ভাব করেন ওঁর উচিত ছিল খবরটা উর 


“আসলে স্যার, আমি সবাইকেই সন্দেহ করি, তারপর এক এক করে প্রত্যেকের সঙ্গে ঘটনাগুলো মেলাতে থাকি 
আমি চিন্তা করছিলাম এই ‘বস’ লোকটি কে হতে পারে? যিনি এই ‘বস্‌’ তিনিই সম্ভবত মিস্টার ভারওয়ানিকে গাড়ি 
ধাক্কা দিয়ে মেরেছেন টি ডিঙিয়ে মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে ডিল করছেন _ সেটা উনি সহ্য 
করতে পারেন নি এদিকে মিস্টার রত উরি হয়েছেন মুনরকগুলো হয়তো এখন মিস্টার প্যাটেলের কাছে 
তার থেকেও চিন্তার কথা, মুনরক চুরিতে ওঁর ভূ সেটাও হয়তো মিস্টার প্যাটেল জেনে ফেলেছেন! একটা 
ভূমিকা যে ওঁর সেটা তো আমরা জো-র কাছেই লেছি আমার, বিস্থাস উনি চান্স নাতে চান ন তা 
যাক বা নী যাক, প্যাটেলকে সরাতে হবে বে এখন মিস্টার প্যাটেল যে এখানে লুকিয়ে আছেন মাত্র গু 

লোক্‌ই স্টো জানতেন ত ESL SAE ST ERLE উনি অবিনাশবাবুর খোজ করতে গিয়ে হঠাৎ 
করেই মিস্টার প্যাটেলের হদিশ জেনে গিয়েছিলেন প্রশ্ন অবিনাশবাবুর খোঁজ করছিলেন কেন? আমার 
ধারণা মিস্টার প্যাটেল কোথায় সেটা জানতেই এইবার মেলান স্যার মিস্টার সাঁপুইয়ের গাড়ির বাম্পার 

হরিণের ধাক্কায় ড্যামেজ হয়েছে সত্যি কি হরিণের ধাক্কায়, লিটার ভারওয়ানিকে পাকা দেবার ফল? উনি ও 
BEE ইল্সিওরেনসের সঙ্গেও Rn পাছে নানান প্রশ্ন ওঠে তারপর দেখুন মিস্টার 
সাঁপুইয়ের অফিস শুক্রবার বন্ধ থাকে, সুতরাং তাঁর পক্ষে নিয়সিত পিঙ্ক এলিফ্যান্টে যাওয়াতে কোনও অসুবিধাই 
নেই কিন্তু আসল কুল পেলাম স্যার MALT SS ক্রস পেনটায় লিখতে গিয়ে দেখি লেখা ভাল পড়ছে না 


তখন মনে হল, স্টার সাপুই প্রথম দিনু ফা গজটা দিয়ে ভেলকি দেখিয়েছিলেন, সেটা একটু পরীক্ষা করি ঠিক যা 
ভেবেছি! ইংরেজি চারের শুঁড়টা ছিল ঠিকই কিন্তু কালি ভাল মত পড়েনি বলে, সেদিন রাত্রে অন্ন আলোয় খেয়াল 
করি নি দিনের টি ছা তখন নিঃসন্দেহ হলাম স্যার - বস আর 
মিস্টার সাঁপুই একই লোক » 

বুঝলাম,” প্রমথ বলল, “কিন্তু মুনরকগুলো কোথায় গেল?” 
“সব স্যার স্মি ফিরে গেছে সহদেব বিপদ হতে পারে বুঝে ওঁর ক্যাকটাস গাছের পাথরের সঙ্গে ওগুলো 
মিশিয়ে টবটা জো-র কাছে রাখতে দিয়েছিলেন এক্সেলেন্ট মুভ স্যার সকলের চোখের সামনে, আবার সকলের 
চোখের বাইরে! যেই ধরতে পারলাম, ব্যাপারটা মুনরক তখনই গাছের র পরিষ্কার হয়ে গেল!” 
আপনি মশাই মহা ধড়িবাজ লোক!” আমি বললাম 
“কেন স্যার?” 


“সেদিন তো শৈলেন শাঁপুইয়ের ম্যাজিক দেখে খুব আহা, বাহা, করছিলেন ওটা যে ভাঁওতা, ফিউচার প্রেডিকশনের 
সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, সেটা তো একবারও ওঁকে বলেন নি!” 
একেনবাবু উত্তরে একটু লাজুক হাসলেন 


শেষ 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [৯৮] @bongboi 


ম্যানহাটানে ম্যানহান্ট 
সুজন দাশগুপ্ত 


Made with €9 by টেলি বই ঢং 
এধরনের আরও বই পান [»] @bongboi 
মোবি ফরম্যাট [»] @kindlebengali 


generated from eBanglaLibrary 


০১. সকালে ঘুম ভেঙে গেল 


ম্যানহাটানে ম্যানহান্ট - সুজন দাসগুপ্ত (একেনবাবু গোয়েন্দা কাহিনী) 
১ 
সকালে ঘুম ভেঙে গেল কিচেনে খুটখাট আওয়াজ শুনে রি ভা ত ওপরে উঠে এসে 


ব্রেকফাস্ট লড়ে যাচ্ছেন! এটা আমাদের প্রায় ডেইলি ব্রেকফাস্টটা আমার জ্য্যাপার্টমেন্টেই হয়, আর 
ডিনারটা নীচে প্রমথর আ্যাপার্টমেন্টে অবশ্য শুধু প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে বলাটা আর ঠিক নয় অবিনাশ চলে 
যাওয়ার পর একেনবাবু বেশ পাকাপাকি ভাবেই প্রমথর সঙ্গে ত্যা আসলে গত বছর উনি 
না ত সেই অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যানহাটানে বিখ্যাত “মুনস্টোন 
মিস্ট্রি' সলভ করে ওঁ ফিল্ড হয়ে গেল যে, তার জোরেই এবার একটা রশিপ ম্যানেজ করে 
পুরোপুরি দু'বছরের মেয়াদে এখানে এসেছেন আমাদের নিউ ইয়র্ক ভ তই ক্রিমিনোলজির ওপর রিসার্চ 
করছেন 


হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখি ফ্রেঞ্চ টোস্ট তৈরি হচ্ছে খুন্তি হাতে ব্যস্ত একেনবাবু মুখে আবার একখাবলা 
দাড়ি, চুলগুলো উসকোখুসকো, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, সেটাও আবার বিচ্ছিরিভাবে কোঁচকানো পাশে দাঁড়িয়ে 
প্রমথ 25887855581 ব্যস, আর নয়, এবার 
“তেল বেশি গরম হয়ে গেছে, একটু কমান, এইসব আর কি কিলিএকেনবাকু অনুগত শিম্যের মৃত 

সেগুলো শুনছেন, আর গুরুকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন, ‘কেমন হচ্ছে স্যার, ‘বেশি ভেজে ফেলছি না তো, ইত্যাদি 


ব্রেকফাস্টের মেইন কোর্সটা দেখেই আমার মেজাজ বিগড়োল ফ্রেঞ্চ টোস্ট কথাটা শুন্তেই শুধু গালভরা 
আসলে ওটা হল প্লেন এন্ড সিম্পল ডিম-পাঁউরুটি ভাজা- নো পেঁয়াজকুচি, নো কাঁচালঙ্কা, নো কিছু! সায়েবরা আবার 
এগুলোই খায় মিষ্টি মিষ্টি মেপল সিরাপের সঙ্গে! কী ডেডলি কম্বিনেশন! 

আমি প্রমথকে বললাম, “কী রে একটু পেঁয়াজ দিতে পারলি না?” 

“ফ্রেঞ্চ টোস্টে!” প্রমথ চোখ কপালে তুলে বলল, “তুই একটা ইডিয়ট!” 

“ফ্রেঞ্চ টোস্টের দরকার কী ছিল, আমাদের দেশি মতে করলেই তো পারতিস!” 


“শুনছেন বাপিটার কথা,” প্রমথ একেনবাবুকে বলল, ' ‘এদিকে উনি উঠতে বসতে আমেরিকানদের তেল দেন, শুধু 
খাবার সময় হলেই ভেতো বাঙালি * 


“চুপ কর সুটপিড, আমি মোটেও আমেরিকানদের তেল দিই না!” আমি প্রতিবাদ করলাম 
“থাক, আর নিজের সাফাই গাইতে হবে না কষ্ট করে ব্রেকফাস্টটা খা রাত্রে তো ফুল কোর্স বাঙালি খাবার 


“তার মানে?” 
“এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিলি?” শ্যামলদার বাড়ি আমাদের নেমন্তন্ন না? 


প্রমথর কথায় মনে পড়ে গেল সত্যিই তো, শ্যামলদা আমাদের সবাইকে আজ ডিনারে ডেকেছেন সাধারণত 
এরকম একটা সম্ভাবনায় আমি প্রচণ্ড উৎফুল্ল হই কিন্তু আজকে হতে পারলাম না ৪554 

রীনা বৌদি নন ওঁরা দুজনেই অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ লায়ন _হার্টেড লোক, যখন তখন আমাদের জুলুম 
55 উইকে আমেরিকান মকুভ্মিতে বা উয়সিস বলতে কিছু থাকে এটি 
বাড়ি! কিন্তু ইদানীং সেখানে ঢোকার জন্য একটা বাড়াবাড়ি রকমের মাসুল দিতে হচ্ছে মাসুলটা হল, 


জন্য ছেলের বেড়াতে এসেছেন রবি GR আসলে সব হচ্ছে 
রিলেটিভ বলতে “ত বিশেষ কারণে আমি বু মাসিকে সদা জর্দা এড়াতে চাই পুলিশের চাকরিতে তার 


শুনেছি যে, ওঁর জেরার কাছে উত্যক্ত হয়ে বেনুটমেসো নাকি একদিন প্রায় সন্যাসীই হয়ে যাচ্ছিলেন! 

অত্যন্ত ডেঞ্জারাস্‌ মহিলা আমার এই বেনুট মাসি! এদেশে এসে শুধু প্রথম ক'দিন একটু ড্যাম্প মেরে ছিলেন এখন 

আবার ফুল ফর্মে ত তর ভারি নি নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন 
দারুণ দারু 


ছেলেবেলায় স্কুলেরম্যা 
ফলিয়ে একটা ভ্রমণ-কাম-উপন্যাস লিখে ফেলবেন, সেটাই হচ্ছে প্ল্যান! তার জন্য অবশ্য অনেক রসদ ফলে 
সামনে একবার পড়লেই হল! চেপে ধরে পেটের কথা মুচড়ে মুচড়ে টেনে বার করবেন! 


নারি ELS জার্সি সিটিতে হল্যান্ড টানেল পার হওয়ার পর মাত্র পাঁচ মিনিট আমরা পৌঁছলাম 
সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ লেজিবয় চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন বেনুটমাসি চুলে একটু একটু পাক 
যা সোনালি ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় লাগানো নাকের ঠিক 
528 উক 
আঁচিল সাহেবদের দেশে এসেছেন বলেই বোধহয় শাড়ির ওপর একটা হাউসকোট চড়িয়েছেন! এমনিতেই উনি 
সা দেখে মনে হচ্ছে ছোটখাটো একটা পাহাড় 


“এই যে তোরা সব এসে গেছিস!” বেনুটমাসি আমাকে আর প্রমথকে দেখে সোফা থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, “কই, 
তোদের গোয়েন্দাবন্ধুটি কোথায়?” 


“একেনবাবু গাড়িতে কী যেন ফেলে এসেছেন, সেটা নিয়ে আসছেন ” কথাটা বলেই আমি সুট করে কিচেনে গা- 
ঢাকা দিলাম 


রীনা বৌদি রান্নাঘরে ফিশফ্রাই করছিলেন মুখ টিপে হেসে বললেন, “কী, মাকে বেশ এড়িয়ে এলেন যে!” 


এরকম হাতেনাতে ধরা পড়ে যাব বুঝিনি! আমতা-আমতা করে বললাম, “না, না, বৌদি, আসলে ভাবলাম আপনার 
যদি কোনো হেন্প -মানে যোগান-টোগান দেয়ার দরকার পড়ে, 


“বুঝেছি, বুঝেছি,” রীনা বৌদি আমাকে থামিয়ে বললেন, রা বসে গন্প 
করুন, তাহলেই সাহায্য হবে!” 


“থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি ” বলে রান্নাঘরের সঙ্গে ব্রেকফাস্টের যে জায়গাটা সেখানেই জাঁকিয়ে বসলাম 

রীনা বৌদি ফ্রাই ওলটাতে ওলটাতে বললেন, “মা আজ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন ” 
“কেন বলুন তো?” 

“একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন, তাই নিয়ে খুব উত্তেজিত! সকাল থেকে অনেক গবেষণা চলছে ” 


ঠিক বুঝতে পার্লাম না রীনা বৌদি ঠাট্টা করছেন কিনা তাই দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেনুটমাসি কী 
বলছেন শুনবার চেষ্টা করতেই একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল! টি 


“এই বাপি, রান্নাঘরে কী করছিস পেটুক কোথাকার! এদিকে আয়!” 


এই ডাক কখনোই উপেক্ষা করা যায় না গুটিগুটি সোফায় গিয়ে বসলাম বেনুটমাসি ইতিমধ্যে ওঁর পুরোনো 
প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন, “বুঝলে একেন, একেবারে জলজ্যান্ত মার্ডার!” 


মার্ডার কী করে জলজ্যান্ত হয়, সেটা অবশ্য বুঝলাম না একেনবাবু কিন্তু অল্লান বদনে বললেন, “তাই নাকি 
ম্যাডাম, কী সর্বনাশ!” 


“তোমার এই ম্যাডাম, ম্যাডাম ছাড় তো! মুখ দিয়ে কি মাসিমা কথাটা বেরোয় না?” 
“তাহলে, সেটাই বলবে ম্যাডাম কথাটা শুনলেই আমার গা জ্বলে! হ্যাঁ কী জানি বললে... সর্বনাশ ... সর্বনাশ বলে 


সর্বনাশ! একেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা! যে তোকে এতাদন খাওয়াল, পরাল তাকেই কিনা শেষে খুন করাল!” 
“কার কথা বলছ বেনুট মাসি?” আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 
“কার আবার, সাহানিদের বাড়িতে বেড়াতে এসে যিনি খুন হলেন, তাঁর সার্ভেন্টের কথা বলছি ” 


কারোর উপর খুব না চটলে বেনুটমাসি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন না কিন্তু সাহানি বলতে কার কথা বলছেন, 
ধরতে পারলাম না 


“কোন সাহানির কথা বলছো তুমি?” জিজ্ঞেস করলাম 
“কস্টা সাহানি আছে তোদের এমুলুকে,” বেনুটমাসি আমাকে ধমক দিলেন, “অরুণ আর অশোক ছাড়া?” 


অরুণ বা অশোক কাউকেই আমি চিনি না তবে শ্যামলদার কাছে ওদের গল্প অনেক শুনেছি বড় ভাই অশোক 
আই বি.এম বা ওরকম কোনো একটা বড় কোম্পানিতে কাজ করে, আর অরুণের একটা বিজনেস আছে নিউ ইয়র্ক 
সিটির লাগোয়া হোয়াইট প্লেইন্স শহরে ওরা থাকে শ্যামলদারাও আগে ওখানে থাকত তাই এখনও খুব যাতায়াত 
আছে 


“কী বলছো তুমি, সাহানিদের গেস্টকে তাঁর কাজের লোকটা খুন করেছে?” 
“তা বলছিনা কিন্তু এটা যে মার্ডার সেটা তুমি জানলে কী করে! পুলিশ কি তাই বলছে?” 
“আরে রাখ তোদের পুলিশ!” আমাকে এক ধমক দিলেন বেনুট মাসি 


“আমাদের কি চোখ-কান নেই! আচ্ছা বল তো একেন, সার্ভেন্টটা যদি নির্দোষই হবে, তা হলে মনিব মরার সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁর বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে হাওয়া হল কেন?” 


একেনবাবু দেখলাম প্রশ্নটা দিব্যি পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ভদ্রলোক মরলেন কী করে ম্যাডা... মাসিমা?” 


শ্যামলদা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন রান্নাঘর থেকে রীনা বৌদির ডাক শুনে উঠতে উঠতে বললেন, “ন্যাচারাল 
কজ পিওর আ্যান্ড হার্ট আযাটাক ” 


শ্যামলদার এই কথায় আমার আর সন্দেহ রইল না যে, বেনুটমাসি তিল থেকে তাল করছেন! 


“তোর তো সেই এক কথা,” পুত্রকে নস্যাৎ করলেন বেনুটমাসি “সবই যদি নর্মাল হবে, তাহলে অমন চুরিটা হবে 
কেন?” 


শ্যামলদা ঘর থেকে বেরোবার আগে মাকে আড়াল করে আমার দিকে চোখটা একটু টিপে চলে গেলেন অর্থাৎ 
“মার কথাগুলোকে গুরুত্ব দিসনা ; 


প্রমথ একটু ভারিক্কি চালে বলল, “আমার মনে হয়, এটা দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপার মানে এই ভদ্রলোকের মৃত্যু, 
আক এ দুটো মিক্স করা উচিত হবে না বিশেষ করে ডেথটা যখন ন্যাচারাল ” * 9 


“তুই তো দেখছি তোর শ্যামলদার মতো কথা বলছিস! ধর, লোকটার খুব হার্টের ব্যামো ছিল, আর গন্ডায় গন্ডায় বড়ি 
গিলতে হতো এবার ধর, ওই সার্ভেন্টটা ফন্দি করে আসল বডির বদলে ভেজাল কিছু দিয়ে দিল তাহলে কী হবে, 
লোকটা মরবে না?” 


বেনুটমাসি যে এরকম বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করবে, সেটা আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি তবে প্রমথটা হচ্ছে গোঁয়ার 
বলল, “না বেনুটমাসি, ইট ডাজ নট মেক সেন্স সেটা হবে, কিলিং এ গুজ দ্যাট লেইজ গোন্ডেন এগস যে 
খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে _তাকে মারা মানেতো রুইনিং ওয়ানস স্টেডি সোর্স অফ ইনকাম!” 


“থামা তো বাপু তোর ইংরেজি কচাকচি! কচু বুঝেছিস!” প্রমথ তাও ছাড়ে না বলল, “কেন কচু বুঝব? মারার কী 
ভ থাকতে পারে?” বেনুটমাসি হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন “নাহ তোর মাথায়ও দেখছি বাপির মতোই গোবর! 
খামোখা কি মেরেছে! যেই জানতে পেরেছে যে, মনিবের ব্যাগ হিরে জহরতে ভর্তি, সঙ্গে সঙ্গে মুখে বিষ তুলে 


শবষণ” 

“ওই হল মরণাপন্ন হার্টের রুগিকে ওষুধ না দেওয়া, আর বিষ তুলে দেওয়ার মধ্যে তফাত কোথায়?” 

“পুলিশে মিসিং রিপোর্টটা করা হয়েছে তো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 

“তা কী আর হয়নি কিন্তু এখানকার পুলিশগুলো সব অকম্মার ভেঁকি! প্রতিদিন টিভিতে দেখিস না, গণ্ডায় গণ্ডায় 
লোক খুন হচ্ছে ধরতে পারছে কাউকে? সে জন্যই একেনের ওপর খোঁজার ভারটা আমি দিতে চাই সার্ভেন্টটাকে 
ধরতে পারলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে কী একেন চুপ করে আছ যে?” বেনুটমাসি প্রশ্ন করলেন 

“কিছু না মাসিমা, একটু ভাবছিলাম “ এবার খুব সতর্ক হয়ে মাসিমা বললেন একেনবাবু বেনুটমাসি বলে কথা! 

“শুধু ভাবলে চলবে না, কাজে লেগে যাও আর কোনো কেস আছে নাকি তোমার হাতে?” 

“না, তা ঠিক নেই ” 

“কেন বাপু, কেউ আর ডাকছে না তোমায়?” 

“আসলে আমি এবার এখানে এসেছি শুধু রিসার্চ করতে, সেইজন্যই... ” 


“এটা আবার কী রকম কথা বললে! গোয়েন্দারা যদি শুধু গবেষণা করেই কাটায়, তাহলে খুনে বদমাশদের ধরবে 
কে?” 


“তা তো বটেই,” একেনবাবু কাঁচুমাচু মুখে একটু হাসলেন 

“ব্যস, তাহলে আর কী, কাজ শুরু করে দাও ” 

“তা করব আসলে সময়েরই যা একটু অভাব, মানে... ” 

“ঘুম থেকে কখন ওঠো?” 

“আজ্ঞে?” 

“জিজ্ঞেস করছি, ঘুম ভাঙে কখন?” 

“এই সাতটা নাগাদ ” 

“কখন শুতে যাও?” 

“শুতে শুতে প্রায় এগারোটা হয় ” 

“বল কী, এই ছেলে ছোকরা বয়সে আট ঘন্টা ধরে ঘুমোচ্ছ! রাত্রি বারোটায় শোবে, ভোর পাঁচটায় উঠবে যাও, তিন 
ঘন্টা তোমার একক্ট্রা সময় করে দিলাম, খুঁজে বের করো ব্যাটাকে আর এই বাপি আর প্রমথটাকেও কাজে লাগাও 
এইসব করে যদি ওদের বুদ্ধিটা একটু খোলে!” 

প্রমথটার কী স্পর্ধা, বলে কিনা, “বাপিকে বলছ বলো বেনৃট মাসি, কিন্তু আমাকে গালমন্দ করছ কেন?” 


বেনুটমাসি সেই ছেলেবেলার মতো চটাস করে প্রমথর মাথায় চাঁটা মারলেন, “চুপ কর! তোকে দেখছি সেই 
এইটুকুন থেকে তারপর শুধু লম্বাতেই বেড়েছিস, বুদ্ধিতে আর বাড় হয়নি!” ই 


এমন সময় শ্যামলদা ঘরে ঢুকে বলল, “মা, তোমার যা বলার শেষ হয়েছে?” 
প্রমথ চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “অনেকক্ষণ, কেন বল তো শ্যামলদা?” 
“আরে একটা দুর্দান্ত ফ্রিজার কিনেছি, তোদের দেখাব ” 


ফ্রিজার দেখার আমার এতটুকু উৎসাহ নেই, কিন্তু বেনুটমাসির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমি বললাম, 
“তাই নাকি? ওয়ান্ডারফুল, চলো চলো!” 


বেনুটমাস ষগতোক্ত করলেন, “মোলো যা, বররফকল কখনো দোখসান আগে?” 


সিঁড়ি দিয়ে বেসমেন্টে নামতে নামতে শ্যামলদা বললেন মায়ের কাছে বসে বোর হচ্ছিস বলে নিয়ে এলাম তবে 
ফ্রিজারটা খুব ভাল দাঁওয়ে পেয়েছি লেস দ্যান থ্রি হানড্রেড!” 


শ্যামলদা ভুল বলেননি থাটি টু কিউবিক ফিটের একটা বিশাল ফ্রিজার! 
“এত বড় ফ্রিজার দিয়ে করবে কী, এর মধ্যে তো বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে!” আমি প্রশ্ন করলাম 
“আরে বুদ্ধিটা সেদিন অশোক সাহানি দিল মারার তারে 
ফেলব, তারপর মাসের পর মাস খাব! ইনফ্যাক্ঠু, ও ক্যালকুলেট করে দেখাল, দেড় বছরের মধ্যে 
দাম উঠে আসবে!” 
“নাহ, তোমাদের বাড়ি আর আসব না ” প্রমথ নাক সিঁটকে বলল, “এলেই ছ-মাসের পুরোনো মাছ খাইয়ে দেবে ” 


“সুটপিডামো করিস না!” শ্যামলদা ধমক দিলেন “সুপারমার্কেট থেকে যখন মাছ কিনিস, তখন কি তোর জন্য 
নদী থেকে ওগুলো ফ্রেশ তুলে আনে? জায়ান্ট ফ্রিজারে ওগুলো যেসব স্টোর করা থাকে, সেটা জানিস না!” 


এ ফির দিতে ডি ভারি জানার কলাগাছ লেল মাথা নাড়তে নাড়তে 
ওর অনুকরণীয় ভঙ্গীতে মন্তব্য করলেন, “দিস কানট্রি ইস ট্রলি আযামেজিং স্যার ” 

খাবার সময় আমরা আবার বেনুটমাসির খপ্পরে পড়লাম ফলে রীনা বৌদির দুর্দান্ত রান্না যে একটু প্রাণভরে 
উপভোগ করব, তা আর হয়ে উঠল না ওঁর মাথায় এখন রহস্যের পোকা ঢুকেছে, সেটাকে তাড়াবে কে? ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে সেই এককথা! যিনি মারা গেছেন তাঁর নাম অন্তত কুড়ি বার বললেন বেনুটমাসি, পাছে একেনবাবু ভুলে যান 
অথচ এমন নয়, শ্যাম আর নাম হল ( সাধে কি আর 

নামটা কিছু কমপ্লিকেটেড মিরচন্দানি সার্ভেন্টটার গাভিন্দ কি 

শ্যামলদার ওখানে যেতে চাই না! 


লো না হারান “একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং স্যার, এদেশে মেডসার্ভেন্ট দেখেছি 
কিন্তু কারো বাড়িতে কখনও 


৮৮ প্রমথ বলল “এখানে আপনি শুধু চেনেন আমাদের বন্ধুদের হাই সোসাইটিতে 
যান না, বাটলার, সার্ভেন্ট, গর্ভনার, কুক সব কিছুই পাবেন ” 

আমি বললাম, “একেনবাবুর অবজার্ভেশনে কিন্তু কোনো ভুল নেই এখানকার অনেক বড়োলোক ইন্ডিয়ান দেশ 
থেকে মহিলাদের নিয়ে আসেন বাড়ির কাজ করার জন্য কিন্ত কার লাক কেউ এনেছেন বলে শুনিনি আই 
ওয়াল্ডার 


এ নিয়ে অবশ্য আর কোনো কথা হল না যথারীতি একেনবাবুর চিন্তা ইতিমধ্যে অন্যদিকে চলে গেছে বললেন, 
“যাই বলুন স্যার, আপনার বেনুটমাসি কিন্তু খুব ফোর্সফুল মহিলা ” 


প্রমথ বলল, “এত ভদ্রতা করছেন কেন মশাই, বলুন না জাঁহাবাজ!” 
“ছি, ছি, কী যে বলেন স্যার, বাপিবাবুর মাসি!” 
“আমারও তো পাড়াতুতো মাসি তা বলে মুখে এক পেটে একের মধ্যে আমি নেই ”» 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


০২. বেনুটমাসি 


হ 
একেনবাবু বেনুটমাসিকে ভালোভাবে চেনেন না নইলে সেদিন ফিরে এসেই গোভিন্দ সন্ধানে তৎপর হতেন 
কোনো কিছু একবার মাথায় চাপলে সেটা চট করে ভুলে যাবার লোক, আর যেই হোক, আমার বেনুটমাসি অন্তুত নন! 
দু’দিনও পার হয়নি, সাত সক্কালে ওনার ফোন! সাধারণত এই সময়ে আমি ঘুমে অচেতন, নিতান্ত আজ সরস্বতী পুজো 
বলে আ্যালার্ম দিয়ে উঠেছি ফোনে তুলতেই, কী খবর, কেমন আছিস’ -কিছু নয় আমাকে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, 
“হ্যাঁ রে, একেন হদিশ পেল কিছু, কোনো সাড়া-শব্দ নেই তোদের” 


ভাগ্যিস একেনবাবু সামনেই বসে ছিলেন, আমি তাড়াহুড়ো করে একেনবাবুর হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিলাম তারপর 
ঝাড়া পাঁচ মিনিট একেনবাবুর তরফ থেকে শুধু “হ্যাঁ” 


“আচ্ছা,” আর “না” ছাড়া _আর কিছু কানে এল না! 


ফোনটা নামিয়ে একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “মাসিমা স্যার, আমাদের ওপর খুব অসন্তুষ্ট 
হয়েছেন!” 


প্রমথ বলল “দাঁড়ান, দাঁড়ান, এর মধ্যে আবার আমাদের কথাটা এল কোণ্থেকে? খোঁজার ভার তো আপনার ওপর 
মশাই? « 


আমি বললাম, “চুপ কর, ওঁকে আর জ্বালাস না আচ্ছা সত্যিই, লোকটা গেল কোথায় বলুন তো?” 

“সে আবার কে?” একেনবাবুকে থামিয়ে প্রমথ জিজ্ঞেস করল 

“হোয়াইট প্লেইন্স পুলিশের লোক ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টের অফিসে একবার ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই সূত্রেই 

“ও হরি! তার মানে আপনি এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় নন! আমাদের আড়ালে আবডালে অনেক কিছু চালিয়ে 
যাচ্ছেন!” প্রমথ ঠেস দিয়ে বলল 


“কী মুশকিল স্যার,” একেনবাবু আমাকে সাক্ষী মানলেন, “প্রমথবাবু এদিকে বলবেন টিমে নেই, আবার খেলতে না 
ডাকলে রাগ করবেন!” 


“সত্যি,” আমি প্রমথকে বললাম, “তুই গাছেরও খাবি, তলারও কুড়োবি -সেটা তো চলে না!” 
তুই চুপ কর, আর ওকালতি করতে হবে না!” প্রমথ আমাকে ধমকে একেনবাবুকে হুকুম করল, “বলুন, যা 


“ও হ্যাঁ, স্যার, ইন্সপেক্টুর লান্ডির কথা উনিই গোভিন্দ জসনানির কেসটা হ্যাঁন্ডেল করছেন ” 
“গোভিন্দ জসনানি! বাঃ, এই তো একটা নতুন তথ্য!” 
“কী নতুন তথ্য স্যার?” 
তে “জসনানি, -সেইটে এদ্দিন পর্যন্ত তো লোকটা ছিলেন সার্ভেন্ট গোভিন্দ! ঠিক আছে, 


“বলার বিশেষ কিছুই নেই স্যার পুলিশের কোনো ধারণাই নেই যে, লোকটা কোথায়!» 
“ব্যাপারটা সত্যিই খুব স্ট্রেঞ্জ” আমি বললাম “হঠাৎ এভাবে একজনের হাওয়ায় উবে যাওয়া!” 


“হাওয়ায় উবে যাবে কেন,” প্রমথ বলল, “নিশ্চয়ই কারো বাড়িতে আছে, বা কাছাকাছি কোনো হোটেলে গিয়ে 
উঠেছে! এই ঠান্ডায় তো আর কারোর পক্ষে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়!” 


«হোটেলে কখনোই ওঠেনি,” আমি বললাম “তাহলে পুলিশ খবর পেত ” 


ফোন করে খোঁজ নেওয়া কী মশাই, ওরকম ভুরু কুঁচকে বসে আছেন কেন? কিছু ভুল বলছি?” প্রমথ 
একেনবাবুকে জিজ্ঞসে করল 


“কী যে বলেন স্যার, ভুল বলবেন কেন? আমি আসলে একটা অন্য কথা ভাবছিলাম ” 
“আঃ, একটু ঝেড়ে কাশুন না! কী অন্য কথা?” 


“মাসিমা একটু আগে বললেন যে, চেনা পরিচিত কারোর কাছ থেকেই নাকি কোনো খবর পাওয়া যায়নি তাই উনি 
ভাবছেন যে, কোনো আমেরিকানের বাড়িতে গিয়ে হয়তো উঠেছে আপনাদের কী মনে হয় স্যার?” 


“আই ডাউট ইট,” আমি বললাম “অন্য জায়গার কথা বলতে পারব না, তবে নিউ ইয়র্কের কেউই কোনও অচেনা 
লোককে বাড়ির ব্রিসীমানার মধ্যে আসতে দেবে না! কাজ দেওয়া তো দুরের কথা!” 


“আমিও সেটাই ভাবছিলাম তবে কিনা স্যার, আপনার হচ্ছেন এখানকার ভেটারেন লোক, এদের স্বভাবচরিত্র 
আপনারাই জানবেন বেশি ” 


“তা হলে লোকটা গেল কোথায়?” প্রমথ খানিকটা আত্মগত ভাবেই প্রশ্নটা করল “দ্য আ্যানসার টু দ্যাট পাজল 
উইলহ্যাভ টু ওয়েট এখন যা, চানটান করে রেডি হয়ে নে পুজোয় যাবি না!” 


“ওই যাঃ, আপনাদের তো বলাই হয়নি স্যার! পুজোর কথায় মনে পড়ল মাসিমা বললেন, আজ হোয়াইট প্লেইন্সেও 
সরস্বতী পুজো সেখানে যদি যাই, তা হলে অরুণ, অশোক, মানে মিস্টার সাহানিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আমাদের 
কথা মাসিমা ওঁদের বলেছেন ওরাও স্যার খুব উৎসুক আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ৮” 


“শুধু এই বলেছেন, না ওখানে যাবার হুকুম দিয়েছেন?” প্রমথ চোখ দুটো কুঁচকে প্রশ্নটা ছুড়ল 
“তা একরকম প্রায় হ্ুকুমই স্যার ” একেনবাবু ধরা পরে স্বীকার করলেন কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি একটু 


“কী ব্যাপারে?” 
“মাসিমা বললেন যে, জার্সি সিটিতে নাকি নেক্সট উইকে পুজো সেটা কী করে হয়?” 


“তার কারণ খুব সিম্পল মশাই, আমেরিকাতে দেশের মতো অত লগ্ন-ফণ্ন বিচার করে পুজো হয় না পুজো করতে 
হলে করতে হবে উইকএন্ডে, সে আপনাদের পাঁজি যাই বলুক না কেন ” 


প্রমথর কথা শুনে একেনবাবু হাঁ হয়ে আছেন দেখে আমি আবার যোগ করলাম, “শুধু তাই নয়, সব জায়গায় 
যদি একদিনে হয়ে যায়, তা হলে তো এক উইকএন্ডেই সব কিছু ফুরিয়ে গেল! ঘুরেঘুরে আমরা আনন্দ করব 
করে!” 


“দিস ইস আযামেজিং স্যার, ট্রলি আামেজিং!” একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন 


সাধারণত আমরা ব্রকলিনের একটা পুজোতে যাই ভরত হয় প্রায় 
গোটা দশেক সরস্বতী তো অগুনতি! ভক্তি থাকলে অবশ্য যে কোনো পুজোয় গিয়ে অঞ্জ হয় তবে 
আমি আর প্রমথ দু’ হলাম আযাগনস্টিক এইসব পুজোয়-ফুজোয় আমাদের বিশ্বাস নেই আমাদের পুজোয় 
যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিওর আ্যান্ড সিম্পল আড্ডা মারা! সেটা আবার চেনাপরিচিত জায়গায় না গেলে 
হয়ে ওঠে না সুতরাং আমার কাছে হোয়াইট প্লেইন্সে যাওয়াটা আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন, গেলে নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড 


বোর হব! বিশেষ করে আমার বেনুটমাস 21752444585 রাস্তাঘাট এর 
মধ্যে কতটা পরিষ্কার করেছে কে জানে! ক'দিন ত ফ্রিজিং পয়েন্টের ওপরে ছিল আজ যা 
বা রাজ ত করার 
জন্য একটা বাড়তি আকর্ষণের কথা বললেন, 


“ওখানে শুনলাম ভালো কালচারাল প্রোগ্রাম হয় স্যার ” 

একেনবাবু আমেরিকাতে নতুন বলে ঠিক জানেন না যে, এখানকার বাঙালিদের কালচারাল সাইডটা আবার বড় 
উইক ভালো প্রোগ্রাম মানে দু-চারটে আনট্যালেন্টেড নাছোড়বান্দা গাইয়ে হারমোনিয়াম পাঁ পোঁ করে নর্মাল 
লোককেও পাগল করে ছেড়ে দেবে! কিন্তু আমার ওজর আপত্তি কেউই বিশেষ কানে তুলল না প্রমথ যে প্রমথ, সেও 


দেখলাম হোয়াইট প্লেইন্সের দিকে ঝুকে বসেছে! আমি একা আর কৃত বাধা দেব! পুজোটা হচ্ছে হোয়াইট ৫ 
একটা জুনিয়র হাই স্কুলে প্রমথ ফোন করে শ্যামলদার কাছ থেকে ঠিকানা আর ডিরেকশনটা নিয়ে নিল 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৩. স্কুলের হলঘরটা 


৩ 


স্কুলের হলঘরটা বিশাল তার একদিকে পুজোর জায়গা, অন্যদিকে টেবিল-চেয়ার পেতে খাবারের আয়োজন 
আমাদের টাইমিংটা একেবারে পারফেক্ট, ভোগ বিতরণটা সবে শুরু হয়েছে প্রত্যেক পাড়ার পুজোর স্ট্রং পয়েন্ট হল 


আনহেলদি চেহারা লোকটা অসম্ভব কথা বলে, তার ওপর্‌, রা ৷ বিশ্বশুন্ধু এত লোক থাকতে আমার 
ওপর হঠাৎ এত কেন সদয় হল, ভগবান জানেন! ঝাড়া 22557158177 
বকলেন! ভাগ্যিস একেনবাবু এসে সাহানিদের খোঁজ করলেন! সাহানিদের কথা 

“চেনেন নাকি ওঁদের? কী স্যাড ব্যাপার বলুন তো! বাড়ির গেস্ট ডেড, আর আঙ্কল মিসিং!” 


আমি বললাম, “আঙ্কল মিসিং মানে? আমি তো শুনেছিলাম মিসিং পার্সন হল গেস্ট ভ ভদ্রলোকের কাজের 
লোক!” 


“ওয়েল,” বলে শিকদারমশাই আমার ঠিক মুখের সামনে একগাদা জার্ম স্প্রে করে নোংরা রুমালে সশব্দে নাকটা 
ঝাড়লেন 


আমি জার্মগুলো এড়ানোর জন্য দম চেপে দাঁড়িয়ে আছি, সেই ফাঁকে পাশ থেকে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন “কী 
‘ওয়েল’ স্যার?” 


গেছেন, ত 84 উল 75 


৮৮118 , আপনার বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল এ জব ইজ এ জব শ্যাম মিরচন্দানির 
সাতকুলে আগে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে ফুলটাইম লোক রাখার ও 
হয়ে পড়েছিল 155 কিন্তু এ খানে লাইট নাসাত হব বেকী খর 


জানেনই তাই বুদ্ধি করে দেশ থেকে গরীব বন্ধুকে আনিয়ে নিয়েছিলেন ফ্রেন্ড কাম ফ্রেন্ড, হেন্পার কাম হেল্লার! 
বন্ধুকে মাইনেপত্ দিতেন অবশ্য জানি না, বাট আই বেট, যাই দিতেন না কেন _তাতে ওঁঁরও লাভ, ওঁর বন্ধুরও 


সুধীর শিকদার হাঁড়ির এত খবর পেলেন কোণ্থেকে কে জানে! আমরা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে, শিকদারমশাই 
বললেন, “যাক, এসব আবার কাউকে বলবেন না যেন! সাহানি ব্রাদার্স হচ্ছেন আমাদের পুজোর একজন বড় পেট্রন 
শুধু শুধু চটিয়ে দিলে, বুঝতেই তো পারছেন ... কী মিন করছি!” 


“তা বেশ পারছি স্যার,” একেনবাবু বললেন, “থাক ওসব কথা তবে একটা কথা স্যার, অবাঙালিরা সরস্বতী পুজোয় 
চাঁদা দিচ্ছে, শুনতেও ভালো লাগে!” 


“না, তাওঁরা দেন মানুষের ভালো পয়েন্ট দেখলে, সেটা না বলার পাত্র এই সুধীর শিকদার নয় দোষ দেখলে দোষ 
বলব, গুণ দেখলে গুণ ” 


রটে লোকের লক্ষণ স্যার ” বুঝলাম একেনবাবু একটু তেল দিলেন তারপর বললেন, “ভালো কথা, কে 
জানি বলছিলেন যে, 55505555505 আপনাদের এখানে ভোগের 
আয়োজনটা কিন্তু সত্যিই প্রচণ্ড!” 


চরমে তুলে 


“কোয়ালিটির জন্য দায়ী এই শর্মা” নিজেকে দেখালেন শিক্দারমশাই “বুঝলেন মশাই, সারা বছরে এই একদিন্ই 
আমি রাঁধি কিন্তু যখন রাঁধি, তখন চারশো লোকের জন্য রাঁধি! একটু লানিবারার চলবে লাকি পাঞ্জাবির পকেট 
থেকে টিনের একটা দোমড়ানো কৌটো বার করলেন সুধীর শিকদার 


“্থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ!” একেনবাবু এক টিপ পানবাহার মুখে পুরে বললেন, “এখন একটু শ্নাফ পাওয়া গেলেই 
সোনায় সোহাগা হত!” 


“মাহি” 
“হ্যাঁ স্যার স্নাফ, মানে নস্যি 55 


“আ্যাঁঁ আপনিও নস্যিরসিক!”» মিজান যেন বহুদিন বাদে 
ভাগ্যচক্রে হঠাৎ টুইন ব্রাদারকে আবিষ্কার করেছেন! “তাহলে আমাদের বাড়িতে আনলিমিটেড 
নস্যি সাতার নানান আই কান্ট গিভ ইউ নাউ 55 21842 
তাই তো একটু আগে সুট করে বাড়ি গিয়ে একটিপ নিয়ে এলাম ” তারপর আমার মুখের সামনে মুখ এনে বললেন, 
“আপনিও আসুন না মশাই, শেয়ার দ্য এক্সপিরিয়ান্স!” 


কী ডিসগাস্টিং মনেমনে ভাবলাম মুখে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, “না আমি নস্যি নিই না » 


আমার গলার সুরে নিশ্চয় বিরক্তির ভাবটা স্পষ্ট ছিল শিকদারমশাই তাতে একটু দমে যাচ্ছেন দেখেই বোধ্হয়ু 
একেনবাবু বেশ গদগদ স্বরে আবার বলে উঠলেন, “যাই বলুন স্যার, প্রতি বছর চারশো লোকের জন্য এত ভ্যারাইটি 
রান্না, তাও আবার এরকম দারুণ স্বাদ বজায় রাখা! ট্রলি আযামেজিং স্যার ” 


শিকদারমশাই একেনবাবুর দিকে দারুণ ত্যাপ্রিশিয়েটিভ চোখে তাকালেন ভাবটা, গুণীকে গুণী না ছচিনিলে, আর 
কে চিনিবে! তারপর বললেন, “হ্যাঁ, চারশোটা বরাবরই চারশো 'তৃবে কিনা মিথ্যে বলব না, এত ভ্যারাইটি প্রতি বছর 
হয়না এবারের হত করান অ এচ সান নার ওরাই 


শিকদারমশাই আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হিজরা TOE 
শিকদারমশাই সামনে থেকে যেতে না যেতেই শুনলাম কেউ চাপা গলায় বলছে, “ফ্রোজেন ফুড!” 


পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি প্রমথ ও যে কখন এসেছে, টেরই পাইনি 

“ফ্রোজেন ফুড! কী বলতে চাচিইস তুই?” আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 

“এই পুজোয় সাহানিদের কনন্রিবিউশন! ফ্রিজারে বোধহয় পচছিল, তাই সুযোগ বুঝে ডাম্প করেছে এখানে ” 
“আপনি কী করে জানলেন স্যার?” 


“কেন মশাই, আপনিই কি একা গোয়েন্দা এখানে! আমাদের চোখ-কান নেই?” তারপর বলল, “কয়েকটা ছেলে 
হা অবশ্য আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল তরকারিগুলো কেমন যেন জল জল 
লাগছিল, তাই না?” 


জল জল না মুণুড! প্রমথটার ফ্রোজেন জিনিসের প্রতি একটা ভয় আছে সব সময় বাজার থেকে ফ্রেশ 
ভেজিটেবল কিনবে ফ্রেশ না পেলে ক্যানড কিন্তু ফ্রোজেন কখনোই কিনবে না! লোকে বরং ক্যানড ফুডের 
ব্যাপারে সাবধান হয় -বচুলিজমের জন্য! কিন্তুকে কাকে বোঝায়! 


মকা বুজি আহ কম = দিক: না বেনুটমাসি উদাত্ত গলায় হলের অন্য প্রান্ত 
থেকে ডাক দিলেন 


আমি বিচ্ছু নই, লুকিয়েও নেই তাছাড়া আমি একা নই, আরও দু'জন -একেন্বাবু ও প্রমথ আমার পাশে দাঁড়িয়ে 
তবু সম্বোধনটা শুধু আমাকে কেন করা হল বুঝলাম না! তবে কানটা ঝাঁঝাঁ করে উঠল, যখন দেখলাম হলভর্তি লোক 
বেনুট মাসির এই বিচ্ছু বোনপোর দিকে তাকিয়ে আছে! 

“কী ব্যাপার, চাঁচামেচি করছ কেন?” বেনুটমাসির সামনে গিয়ে একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্নটা করলাম 


বেনুটমাসি আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একেনবাবুকে বললেন, “এই যে একেন, এ হচ্ছে অশোক, আর এ হল 
অরুণ এরা তোমার কথা খুব ভালো করে জানে ” 


“এঁরা?” অশোক আমাদের দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন 


“ও হ্যাঁ, এবার আমাদের কথা মনে পড়ল বেনুটমাসির “এই অকালকুম্মও হতভাগা হচ্ছে আমার বোনপো বাপি, 
আর এটা হল ওর যোগ্য সহচর প্রমথ ৮ 


এরকম একটা ইনট্রোভাকশনের পর কার না দিল খুশ হয়! 
বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৪. টিপিক্যাল ভারতীয় 


৪ 


অশোক অরুণ কারও চেহারাই টিপিক্যাল ভারতীয় নয় এঁদের মধ্যে অশোকের রঙ একটু চাপা অরুণকে অন্য 
কোথাও দেখলে আমি নির্ঘাত ইটালিয়ান আমেরিকান বলে ভুল করে বসতাম! শুধু চেহারা নয়, ওঁদের হাবভাবটাও 
বেশ সাহেবি আসলে ওরা সিন্ধি তবে কোলকাতায় বড় হয়েছেন বলে দুজনেই খুব ভালো বাংলা জানেন 
কথোপকথন তাই বাংলাতেই হল প্রাইভেসির জন্য হলঘরে দাঁড়িয়ে না থেকে, একটা খোলা দেখে সেখানে 
সবাই ঢুকলাম ক্লাসরুমটা নিশ্চয় কিন্ডারগার্ডেনের বাচ্চাদের ঘরের একপাশে ভর্তি খেলনা, দেয়াল জুড়ে কাঁচা 
হাতে আঁকা অজস্র ছবি, আর চেয়ারগুলোরও যা সাইজ, তাতে আমরা কেন, টিওটিওে একেনবাবুও আটবেন কিনা 
সন্দেহ! 


“বসে পড় সবাই,” বেনুটমাসি আমাদের ওপর হুকুম জারি করে নিজে অবশ্য টিচারের চেয়ারটা দখল করলেন 


বারা শা মাক এত রকম কচ বল জয় আহার একলা কির 
পেশ করার চেষ্টা করেছিল বেনুটমাসি পুরোপুরি সেটা উপেক্ষা করলেন 


কী আর করা, অগত্যা অনেক কসরত করে বাচ্চা চেয়ারগুলোতেই কোনোমতে সবাই বসলাম বলা বাহুল্য, সমস্ত 

ব্যাপারটাতে বেনুটমাসির উৎসাহই সবচেয়ে বেশি অশোক বা অরুণ কেউই মনে হল না আলোচনায় খুব একটা 
উৎসুক তাতে অবশ্য তারা নিস্তার পেল না বেনুটমাসি অর্ডার করলেন, “অশোক, একেনকে রত বল, 
তোমাদের গেস্ট কবে এসেছিলেন, কী করে মারা গেলেন, কখন তোমাদের সন্দেহ হল, যা যা মনে আছে কোনো 
কিছু বাদ দিও না সির কিড জানা দরকার * 


অশোক বেচারা আমতা মতা করে বলল, “তা বলছি আন্টি তবে কিনা এটা একেবারেই পিওর সন্দেহ মানে 


নাক হযে ফাস মক দিলেন “আঃ, সন্দেহ ভুল না ঠিক, সেটা তো একেন বিচার 
করবে তুমি শুধু বলে যাও কী কী ঘটেছিল 


অশোক আমাদের দিকে একটু অসহায় ভাবে তাকিয়ে শুরু করলেন, “দিন দশেক আগে শ্যাম আঙ্কল, মানে 
মিস্টার মিরচন্দানি, আমাদের বাড়ি আসেন সঙ্গে ওঁর আযাটেনডেন্ট ” 


“মিস্টার মিরচন্দানি কি স্যার আপনার কাকা হন?” 

“না, না, আমরা ওঁকে আঙ্কল বলে ডাকি, কারণ উনি আমার কাকার পরিচিত বলে নোরিলেশন ” 
“মিরচন্দানি কোথায় থাকতেন একেনকে বলো ” বেনুটমাসি অশোককে বললেন “ও হ্যাঁ, সান ফ্রানসিক্কোতে ” 
“আরেকটু বিশদ করে বলো একা, না ফ্যামিলি নিয়ে? ছেলেপুলে ক'টা? এসব ডিটেলস না বললে চলবে কেন!” 


“রাইট আন্টি » অশোক সসন্ত্রমে বলল “হ্যাঁ মিস্টার সেন, মানে উনি একাই থাকতেন ওঁর স্ত্রী মারা যান শুনেছি 
প্রায় আট বছর আগে, নিঃসন্তান অবস্থায় এখানে ওঁর আপনজন বলতে শুধু বন্ধুবান্ধব ” 


“ওঁর এই পার্সোনাল আযাটেনডেন্টটি কোথাকার স্যার?” এবার একে নবাবুর প্রশ্ন 


“উনি শ্যাম আঙ্কলের গ্রামের লোক বছর পাঁচেক আগে শ্যাম আঙ্কল খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওঁকে দেশ থেকে 
আনিয়ে নেন হেন্ার কাম সঙ্গী হিসেবে কাজ করার জন্য ” 


“আপনারা এই হেল্নারটিকে আগে চিনতেন?” 


রশ্নটাতে অশোক একটু হতচাকত হয়ে বললেন, “মানে হ্যাঁ, গোভিন্দ আঙ্কলকেও আমরা চিনতাম আমাদের 
দেশের বাড়ি ছিল ওঁর পাশের গ্রামে ” 


“তারপর স্যার?” 


“শ্যাম আঙ্কল নিউ ইয়র্কে আসার আগে আমাদের ফোন করেছিলেন কিন্তু আমাদের দু'জনের স্ত্রীই দেশে 
বেড়াতে গেছেন শুনে, প্রঘমে আমাদের বাডিতে এসে উঠতেচারনি আমরাই জেঠিজার করে আসত রাজি করাই 


রা উনি এসেছিলেন কী করতে, সেটাই তো বলছ না!” 5559555 তবু আমাদের 
যেন অশোককে প্রশ্ন করলেন, “উনি কি বেড়াতে এ 


“নো, ইট ওয়াজ এ বিজনেস ট্রিপ ” 


“তা কী ধরনের বিজনেস সেটা না বললে একেন বুঝবে কী করে!” বেনুটমাসির সদা সতর্ক দৃষ্টি, অশোক সুক্ষ 
কোনো পয়েন্ট যাতে না মিস করে! 


“মানে, আসলে আই আ্যাম নট শিওর উনি এসব নিয়ে খুব একটা কথা বলতেন না তবে আমার ধারণা প্রেশাস 

“মানে হিরে-জহরতের কারবার! পাছে একেনবাবু প্রেশাস স্টোন কথাটার মানে ধরতে না পারেন, তাই বেনুটমাসি 
বিশদ করে দিলেন!“ 

“এবার ওঁর মারা যাবার ব্যাপারটা বল ” বেনুট মাসির নেক্সট হুকুম 

“ওয়েল, আজ থেকে ঠিক ছ'দিন আগে ম্যানহাটানে একটা কাজ সেরে ফিরেই উনি হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে 
পড়েন আমাদের বাড়ির একদম কাছেই আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের অফিস অরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডেকে 
আনে ইটওয়াড মাসি হাটি জার ডাক্তার আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি মারা যান ” 

“এসব যখন ঘটছে স্যার, তখন মিস্টার জসনানি কোথায়?” 
1155 শ্যাম আঙ্কল ম্যানহাটান থেকে ফিরেই ওঁকে একটা প্যাকেজ কাউকে ডেলিভারি করতে 


“কাকে পাঠান জানেন স্যার?” 

“তা তো বলতে পারব না ” 

“কখন ফেরেন উনি?” 

ন্টাইমটা বলতে পারব না আমরা তখন আ্যাট এ স্টেট অফ ডেইজ! আমাদের মানসিক অবস্থা দেখে 
ডক্টর রাসেল, মানে আমাদের ডেথ সার্টিফিকেট লিখে, সিটি অথরিটির পারমিশন নিয়ে একটা 
ফিউনারেল হোমের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করতে আমরা যখন শ্যাম আঙ্কলের পরিচিত 


এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের ফোন করার চেষ্টা করছি, তখন গোভিন্দ আঙ্কল বাড়িতে ঢোকেন ” 
“উনি কীভাবে রিয়্যাক করেছিলেন স্যার?” উনিও কি আপনাদের মতই শকড হয়েছিলেন? 
“আমার তো তাই মনে হয়েছিল আ্যাট লিস্ট দ্যাটস হোয়াট উই ফেল্ট উনি শ্যাম আঙ্কুলের বিছানায় বসে ভীষণ 


“তারপর?” 


“আমি আর অরুণ ওঁকে একা রেখে, লিভিংরুমে বসে ফোন-টোনগুলো করতে থাকি কিছুক্ষণ বাদে গোভিন্দ 
আঙ্কল লিভিংরুমে আমাদের কাছে এসে বসেন ইতিমধ্যেই উনি অনেকটা সামলে উঠেছেন আমাদের বলেন যে, 

উনি সান ফ্রানসিক্কোতে কতগুলো লং ডিস্টেন্স কল করতে চান আমাদের কোনো অসুবিধা আছে নাকি এটা 
আবার কোনো কথা হল! আমি বলি, নিশ্চয় তারপর আমরা দু'জনে ওঁকে লিভিং রূমে রেখে, আমাদের অন্য 
ফোনটা ব্যবহার করার জন্য ওপরে 


“কখন আপনার খেয়াল হল স্যার ষে, মিস্টার জসনানি অদৃশ্য হয়েছেন?” 


“যখন খবর পেয়ে লোকজন আসতে শুরু করে তখন অরুণহ প্রথম নোটস করে ” 


“দ্যাট্‌স কারেক্ট,” অরুণ সায় দিল আমার খেয়াল হয় এই কারণে যে, শ্যাম আঙ্কলের পায়ের একটা 
স্যামসোনাইট ব্রিফকেস ছিল ইন ফ্যাক্ট ম্যানহাটানে যাবার সময় ওই ব্রিফকেসটা উনি আমার কাছ ( চেয়ে 
নিয়েছিলেন ব্বিফকেসটা খুলে শ্যাম আঙ্কল যখন গোভিন্দ আঙ্কলকে প্যাকেজটা দিচ্ছিলেন, তখন আমার চোখে 
পড়ে ব্রিফকেসটা ক্যাশ টাকায় ভর্তি তাই লোকজন আসার আগে আমি ভাবলাম ব্রিফকেসটা সরিয়ে একটা সেফ 
জায়গায় রেখে দেব কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম ব্রিফকেসটা পায়ের কাছে নেই আমি ভাবলাম গোভিন্দ আঙ্কল বোধহয় 
বুদ্ধি করে ওটা সরিয়ে রেখেছেন কিন্তু গোভিন্দ আঙ্কল্কেও কোথাও খুঁজে পেলাম না তখনও আমি বুঝিনি যে হি 
লেফট ফর গুড কারণ ওর সুটকেস, জামাকাপড় সব কিছুই ওঁর ঘরে যেমন ছিল তেমনই রয়েছে!” 


“কত টাকা ওই ব্রিফকেসে ছিল বলে তোমার মনে হয় অরুণ?” বেনুট মাসির প্রশ্ন 

“ঠিক বলতে পারব না মাসিমা আমি শুধু কয়েক পলকের জন্যই দেখেছিলাম তবে মনে হয়েছিল যে একশো 
ডলারের নোটে ভর্তি ওটা ইন ফ্যাক্ট আমি শ্যাম আঙ্কলকে বলেছিলাম যে, হি শুড নেভার ক্যারি সো মাচ ক্যাশ ইন 

“একেই বলে ভবিতব্য!” বেনুটমাসি মন্তব্য করলেন, “ম্যানহাটানে সাত গুণ্ডা কিছু করতে পারল না মরলি তুই 
ঘরের শত্রু বিভীষণের হাতে!” 

অশোক কাঁচুমাচু মুখে বলল, “ওঁর ডেথটা কিন্তু নর্মাল হার্ট আযাটাকে মাসিমা ” 


“সেটা বাপু তোমাদের ভালোমানুষের বিচার! একেনের ওপর ভার ছেড়ে দাও দেখবে কেমন কেঁচো খুঁড়তে সাপ 
বেরোয়!” 


“ভালো কথা স্যার, একেনবাবুর অরুণকে প্রশ্ন করলেন, “উনি আপনার ব্রিফকেসটা নিতে গেলেন কেন?” 


“সেদিন সকালেই গুঁর ব্রিফকেসের হিঞ্জটা ভেঙে গিয়েছিল গোভিন্দ আঙ্কল দোকানে গিয়েছিলেন একটা নতুন 
ব্রিককেস কিনতে কিন্ত ফিরতে দেরি হচ্ছ দের আমারটা নিয়েই টন চলে যান ” ls 


“আরেকটা কথা স্যার, মিস্টার জসনানির আত্মীয়স্বজন এদেশে কেউ আছেন কি?” 


“নট দ্যাট আই নো অফ তবে লং আইল্যান্ডে ওঁর এক দুর সম্পর্কের ভাই থাকেন তাঁর কাছে খোঁজ করা 
হয়েছিল তিনি কিছুই জানেন না ” 


“ওঁর ফোন নম্বর-টম্বরগুলো একেনকে দিয়ে দিও ” বেনুটমাসি অশোককে বললেন 

“এক্ষুণ তো আমার কাছে নেই মাসিমা আপনার ফোন নম্বটা দিন মিস্টার সেন, আমি ফোন করে পরে আপনাকে 
“ফোনের কোনো দরকার নেই স্যার বরং আমিই একসময় আসব সেই সময় ওঁর সুটকেস টুটকেসগুলোও একটু 
ঘেঁটে দেখব, যদি কোনো ক্ল পাওয়া যায় ” 

“শিওর, এনি টাইম ” অশোক বললেন 

“এনি টাইমের আবার দরকার কী বাপু, আজই যাও না!” বেনূটমাসি একেনবাবুকে বললেন 


“আজ একটু অসুবিধা আছে মাসিমা আমরা এখান থেকে কানেক্টিকাটে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি কাল সকালে 
আসুন না,” একেনবাবুকে বললেন অরুণ 


“ঠিক আছে স্যার, কালই আসব * কথাটা বলে একেনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী স্যার, কোনো অসুবিধা 
আছে?” 


ইতিমধ্যে শ্যামলদা ঘরে ঢুকেছেন অরুণ শ্যামলদাকে দেখে বললেন, “শ্যামলভাই, কিংস সুপারমার্কেটে গোয়িং 
আউট অফ বিজনেস সেল চলছে ফ্যান্টাস্টিক বার্গেন খুব ভাল শাকসবজি পাওয়া যায় ওখানে অজস্র ভ্যারাইটি 


“তাই নাকি, তাহলে তো যেতে হয়!” 
আমি শ্যামলদার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামলদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী রে, যাবি আমার সঙ্গে?” 
আমি তো এক পায়ে খাড়া, এনি প্লেস আ্যাওয়ে ফ্রম বেনুটমাসি! প্রমথ আর একেনবাবুও দেখলাম গুটিগুটি সঙ্গ 


কিংস সুপারমার্কেট স্কুল বিল্ডিং থেকে মাত্র এক ব্লক দুরে চকচকে ঝকঝকে বিশাল মার্কেট এরকম একটা 
বিজনেস কী করে ফেল করে কে বা দোকানটা লোকে গিজগিজ করছে, কী 
দি Sa ধু পার্সেন্ট অফ নর্মাল প্রাইসে সব কিছু বিক্রি হচ্ছে! শ্যামূলদা তো প্রায় 
তারপর আমাকে বললেন, ভি ররর যায 

তলে নিলাম দাতা 


নাঃ, সাহানি ব্রাদার্স খুব একটা ভুল বলেনি! আমার আ্যাপার্টমেন্টটা আরেকটু বড় হলে, আমিও একটা বড় দেখে 
ফ্রিজার কিনতাম! la রি 
বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৫. সাহানিদের বাড়ি 


৫ 


পরদিন দুপুর নাগাদ সাহানিদের বাড়ি গেলাম একেনবাবুর অবশ্য সাতসকালেই ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু 
আমার আর প্রমথর জন্য পেরে ওঠেননি! আসলে একেনবাবু এখনও এগুলো ঠিক বোঝেন না এদেশে হুট করে 
কারুর বাড়িতে কেউ গিয়ে হাজির হয় না যাবার আগে অন্তত একটা ফোন করে জেনে নেয় কখন গেলে সুবিধা 
হবে অবশ্য মনে হবে, সেটা আবার কী হাতিঘোড়া ব্যাপার? ফোন তো যখন খুশি করা যায়! কিন্তু সেটাই ঠিক যায় 

না আসলে শুক্র-শনিবার এখানে অনেকেই লেট নাইট করে শোয় সুতরাং, আটটা-নসটায় ফোন করা মানে 
ডেফিলেউলি ST Rn ভাঙানো! Greco HALL SE ANNE কেউ ক উক কে করল 
নিতান্ত দায় না পড়লে 


অশোক দিলেন, আমাদের সবাইকে ডেকটা দেখাতে এনে অবশ্য দেখারই মতো টি তি 
শক্তপোক্ত তবে সুরক্ষিত বিশেষ নয় হরিণ ইজ ওকে বিডি অবশ্য দেখলেই মতো যেন শান নই 
করার ইচ্ছে আমার এতটুকু নেই! আমি ভাবছিলাম, পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতেও লোকে খুঁজে খুঁজে 
এই ঝোঁপ-জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি করে কেন? 


এমন সময় প্রমথ ডেকের রেলিংটা ধরে ঝুকে আমাকে বলল, “বুঝলি এই বারান্দা থেকে কেউ যদি লাফিয়ে পড়ে, 
তাহলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! গড়াতে গড়াতে একদম ভ্যানিশ হয়ে যাবে!” 


নিশ্চয়ই নির্দোষ উক্তি কিন্তু কেন জানি না, আমার হঠাৎ গোভিন্দ জসনানির কথা মনে এল এটা কী সম্ভব যে, 
উনি শোক সামলাতে না পেরে সেদিন এই ডেক থেকেই 


নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন? 


আমার মনের কথাটা অরুণ টের পেলেন কিনা জানি না, হঠাৎ নিজের থেকেই বললেন, 'পুলিশ এই জঙ্গলটা বেশ 
ভালো করে খুঁজেছে, যদি কোনো কারণে মিস্টার জসনানি সুইসাইড করে থাকেন, এই ভেবে ” 


“না, কিচ্ছু না ” উত্তর দিলেন অরুণ 
এমন সময় একটা দমক হাওয়া এসে সবারই হাড় কাঁপিয়ে দিল 
“চলুন স্যার, ভেতরে যাওয়া যাক,” একেনবাবু বললেন “বড্ড ঠান্ডা বাইরে ” 


ভেতরে ঢুকে আমরা ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসলাম দিকের লারা সির 
ফ্যামিলি রুম খেয়াল করলাম, এই ঘরের কার্পেটের অবস্থাটা অন্যান্য ঘরের তুলনায় খানিকটা জরাজীর্ণ অর্থাৎ 
আড্ডা দেবার জন্য এ ঘরটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যদিও বসার ঘরের কোনো কমতি বাড়িটাতে 
নেই, একটা বিশাল লিভিং রুম তো আছেই, তার ওপর বেশ ভদ্র সাইজের একটা ডেন, এবং বেসমেন্টে একটা 
রিক্রিয়েশন রুম! আমার ত্যাপার্টমেন্টের লিভিং 


কাম-কিচেন-কাম-ডাহাঁনং এর ব্যাপার এটা নয়! প্রমথটা অবশ্য হিংসুটে! এর ফাঁকেই ফিসাফস করে আমাকে 
বলল, “শুধু টাকা থাকলেই হয় না রে, টেস্ট থাকা চাই দেয়ালের ছবিগুলো দেখেছিস, নো কালচার!” 


প্রমথর কথাটা নির্দয় হলেও, অসত্য খুব একটা নয় আমি ওদের এটিজারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, 
ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই যেখানকার কোনো জিনিস ওখানে রাখা নেই কিন্তু একের ওপর একটা জিনিস চাপিয়ে 
করে জগাখিচুড়ি করা হয়েছে আমাদের মধ্যে শুধু একেনবাবুই দেখলাম মুগ্ধ বললেন, “কী কালেকশন 

স্যার আপনাদের, একেবারে আযামেজিং, সত্যিই স্যার, ডুলি আামেজিং!” 


এই স্তৃতিবাক্যটার জন্যই বোধহয় চায়ের সঙ্গে বড় গুলাবজামুনগুলো উনিই পেলেন! এটা অবশ্য প্রমথর 
বাড 55775555225 
খাতিরটা করছিলেন করবেন নাই-বা কে, আমার আর প্রমথর যে ইনট্রোডাকশনটা গতকাল 
টিটি তর 


খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ওপরে গেস্ট রুমে গিয়ে মিস্টার জসনানির বাক্সপত্রগুলো ঘাঁটলাম ইন্টারেস্টিং বলতে 
কিছুই পাওয়া গেল না বেশ কিছু জামাকাপড়, সান ফ্রান্সিক্কোতে ফিরে যাবার রিটার্ন টিকিট, কয়েকটা ম্যাগাজিন, 
পানবাহারের দু'টো কৌটো, আর একটা ডায়েরি ডায়েরিটার পাতা উলটে দেখলাম তাতে ডেইলি এনট্রি বলতে প্রায় 
নেই থাকার মধ্যে অনেকগুলো লোকের ফোন নম্বর আছে এরিয়া কোড দেখে বুঝলাম যে, 
লোকগুলোর বেশিরভাগই বে-এরিয়া, মানে সান ফ্রানসিঙ্কো, বা তার আশেপাশে কোথাও থাকে অরুণ জানালেন যে, 
এদের সকলের সঙ্গেই পুলিশ যোগাযোগ করেছে, কিন্তু কেউই মিস্টার জসনানির কোনো হদিশ দিতে 


“এদেশের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা স্যার একজন অঙ্ডিনারি মিসিং ওন্ড ম্যানের জন্য পুলিশ কত খোঁজখবর 
করছে!” একেনবাবু মন্তব্য করলেন 


অশোক বললেন, “আসলে কেসটা এখন আর ঠিক অর্ডিনারি নয় পুলিশ জানে যে, গোভিন্দ আঙ্কল প্রায় মিলিয়ন 


“তাই নাকি স্যার! মিলিয়ন ডলারের কথাটা তো আগে শুনিনি?” 


খুঁজে বার করেছে তিনিই পুলিশকে টাকার অঙ্কটা বলেছেন ” 


অরুণ যোগ করলেন, “আমি অবশ্য তাতে আশ্চর্য হইনি দ্যাট ব্রিফকেস ওয়াস ফুল অফ ডলার বিপ্স!” 
“মিলিয়ন ডলার্স! মানে তো প্রায় ছ'কোটি টাকা! অত টাকা ব্রিফকেসের মধ্যে? একেবারে আনবিলিভেবল স্যার!” 


“কেন?” প্রমথ বলল “এক মিলিয়ন ডলার মানে এক হাজার ডলারের এক হাজারটা নোট বড় ব্রিফকেসও লাগবে 
না, একটা ছোট ব্রিফকেসেই দিব্যি এঁটে যাবে!” 


“না, না, তা বলছি না আসলে টাকার অঙ্কটা স্যার মাথা ঘুরিয়ে দেয়!” বলে একেনবাবু সাহানি ব্রাদার্সকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, “ভালো কথা স্যার, মিস্টার জসনানির কি কোনো ফটো আপনাদের কাছে আছে?” 


“খুব রিসেন্ট ফটোই আছে কদিন আগের তোলা ” বলে অরুণ পাশের ঘর থেকে ফটোম্যাটের একটা খাম নিয়ে 
এলেন সেখান থেকে একটা ফটো বার করে আমার হাতে 


চশমা-চোখে সৌম্য চেহারার এক ভদ্রলোক বসে-বসে বই পড়ছেন চুলগুলো সব পাকা ফটোতে অবশ্য বয়সটা 
সব সময় বোঝা যায় না তাও আন্দাজ করলাম ষাটের কোঠায় প্রায় হবে 
“এই যে আরেকটা ফটো ” 


এই ফটোটাতে মিস্টার জসনানি গাড়ির ড্রাইভার্স সিটে বসে আছেন পাশে অশোক 
আযাম I” 


৩ 
৯ 


“তাতে কী হয়েছে স্যার আমরা তো কেউই জানি না, উনি বেঁচে আছেন না নেই!” 


হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ হল আচ্ছা, মিস্টার জসনান কি একটা ফলস পাসপোটট জোগাড় করে হীন্ডয়াতে 
চলে যেতে পারেন? এরকম একটা সৌম্য চেহারার লোককে কে সন্দেহ করবে? 


একেনবাবুর আযাটেনশন ইতিমধ্যে ছবি থেকে ক্যামেরায় চলে গেছে অরুণের কী ক্যামেরা, তার্‌ কত দাম, কোথায় 
ভাল ক্যামেরা সস্তায় পাওয়া যায় ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন উনিও বহুদিন ধরে একটা ক্যামেরার খোঁজ করছেন, কিন্তু 
আমি বা প্রমথ কেউই ও বিষয়ে কিছু জানি না অরুণ বুঝলাম, ক্যামেরার একজন সমঝদার! সুতরাং একেনবাবুকে 
আর পায় কে! আমি আর প্রমথ বের হচ্ছি দেখে অশোক আমাদের নীচে বেসমেন্টে ওঁদের রিক্রিয়েশন, সংক্ষেপে 
রেকরুমে নিয়ে গেলেন 


রেক রুমটা ঠিক আলাদা নয় ওপেন বেসমেন্টের কিছুটা অংশ কার্পেট দিয়ে ঢেকে, আর সাইড প্যানেল লাগিয়ে 
একটা আলাদা অস্তিত্ব দেওয়া হয়েছে বেসমেন্টের অন্য দিকটা রেকরুম থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সেখানে সারা 
বাড়িতে গরম জল সাপ্লাই করার জন্য বিশাল ওয়াটার হিটার, সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ফার্নেস এছাড়া ওয়াশিং মেশিন, 
ড্রায়ার, ফ্রিজার, সব সারি সারি করে সাজানো রেক রুমের একপাশে একটা বিলিয়ার্ড টেবিল, অন্য দিকে বসার 
জায়গা, আর একটা বইয়ের আলমারি 


প্রমথটা বিলিয়ার্ড খেলে ওঁর সঙ্গে খেলার কোনো অর্থ হয় না আর কিছু না পেলে হয়তো খেলতেই হত, 
কিন্তু বুক শেলফে সময় কাটানোর কয়েকটা ভালো রসদ পেয়ে গেলাম মডার্ন পেইন্টিংয়ের ওপর কতগুলো 
চমতকার বই প্রমথ আর অশোক এখন যত খুশি বিলিয়ার্ড খেলুক, আই ডোন্ট কেয়ার! 


বইগুলো ফ্যাসিনেটিং, কিন্তু পাতা ওলটাবার বেশি সময় পেলাম না কারণ, খানিক বাদেই একেনবাবু নেমে এলেন 
কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করে ধপ করে আমার পাশে বসে বললেন, “দেখেছেন স্যার, ওঁদের ফ্রিজারটাও শ্যামলবাবুর বাড়ির 
মত » 


দেখছেন আমি বই পড়ছি, কিন্তু তাতে একেনবাবুর বকবকানি কিছু আটকাল না! আমি বই থেকে চোখ না সরিয়ে 
বললাম, “হ্যাঁ, দেখেছি ” 


চি মেশিনটা ডিফারেন্ট কোম্পানির স্যার, এটা হল হট পয়েন্টের তৈরি শ্যামলবাবুদেরটা বোধহয় জি.ই_র, 
তাই না?” 


হু কেয়ার্স আমি মনে মনে ভাবলাম কিন্তু মুখ ফসকে বলে ফেললাম, “জি.ই. আর হট পয়েন্ট একই কোম্পানির 
প্রোডাক্ট শুধু লেবেলটাই আলাদা ৮ 


“সেটা কী করে হয় স্যার? এক কোম্পানির জিনিস হলে দুটো আলাদা নাম কেন?” 


“কেন হবে না,” আমি বললাম “ক্যাডিলাক, বিউইক, শেভ্রলে _এই নামে তো হরেক রকমের গাড়ি রাস্তায় দেখতে 
পান কিন্তু সবগুলোর পেরেন্ট কোম্পানি হচ্ছে জেনারেল মোটরস, এটা জানেন না?” 


একেনবাবু আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, “নাউ ইট মেকস সেন্স স্যার ” 


“কাল খবরে শুনছিলাম যে, জেনারেল মোটরস্‌ ইজ ইন ফাইনান্সিয়াল ট্রাবল আর আমি বোকার মতো ভাবছিলাম, 
জেনারেল মোটরস আবার কোন গাড়ি বানায়! এই এখন জানলাম, ক্যাডিলাক, বিউইক, শেভ্রলে! মাই গুডনেস! যাই 
হোক স্যার, আমার কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে ” 


“কী প্ৰশ্ন?” 
“গাড়ি নিয়ে নয় স্যার, ওয়াশিং মেশিন নিয়ে ” 


এর পর কি আর কনসেনট্রেট করে কিছু পড়া যায়! আর যতসব ফালতু কোয়েশ্চেন! কী করে ওয়াশিং মেশিন কাজ 
করে, নর্মাল সাইকেল আর পার্মানেন্ট প্রেস সাইকেলের তফাত কী, চালাতে কত ইলেকট্রিসিটি খরচা হয় _এইসব! 
তারপরে ফ্রিজার নিয়ে প্রশ্ন কী করে ভেতরটা এত ঠান্ডা হয়? কমপ্রেসার কী, ফ্রিয়ন কেন ব্যবহার করা হয়? সেখান 
থেকে চলে গেলেন গ্যাস ফার্নেসে শুধু প্রশ্ন নয়, সেই সঙ্গে নেড়েচেড়ে সব দেখা! এটা ওঁর অত্যন্ত ব্যাড হ্যাবিট 
নতুন কিছু দেখলেই হলো, তার নব ঘুরিয়ে, বোতাম টিপে, ডালা খুলে সব কিছু দেখা চাই! আর ইন দ্য প্রসেস একটা 
হারা হ্যাপাটা পরে আমাদেরই সামলাতে হয়! সেইজন্য খুটখুট শুরু করলেই আমি কিংবা প্রমথ গিয়ে 
অবশ্য ভাগ্য ভালো আজ তেমন কোনো অঘটন ঘটল না_ শুধু ফ্রিজারের ডালাটা পুরো বন্ধ না করেই 


লজ্জা দিলাম 


আমি বুঝিনি যে, প্রমথরও সেটা চোখে পড়েছে গাড়িতে উঠেই ও বলল বলল, সা তি কিনা সন্দেহ যাই হোক 
হতে পারবনা দেখলি তো খুদকুঁড়ো পর্যন্ত এরা ফেলে না! 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৬. বেনুটমাসির ফোন 
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সন্ধ্যেবেলায় বেনুটমাসির ফোন দারুণ উত্তেজিত এইমাত্র উনি সাহানিদের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন যে, 
টাগার ভি ব্রনের কাছ নিকিতা বডি আবিষ্কার করেছে! একেনবাবু বাড়ি নেই শুনে 

খুব নিরাশ হলেন তারপর যখন শুনলেন যে, ক বাবু একটা সেমিনার আট করতে তাছ তখন বনের, 
আচ লোক না কোথায় খুনি ধরবে, না ঘোড়ার ডিম বকৃততা শুনে বেড়াচ্ছে! যত্তসব! যাই হোক, একেন 
এলেই আমাকে ফোন করতে 


“তা তোবলব কিন্তু আমাকে একটু বল না কী ব্যাপার?” 
“ব্যাপার আর কী, ধর্মের কল বাতাসে নড়ছে! পাপ করেছিস, তার ফল ভোগ করতে হবে না!” 
“কার পাপের কথা বলছ?” 


“কোন রাজ্যে থাকিস তুই ত্যাঁ, মনিবকে খুন করে কোটিকোটি টাকা নিয়ে একটা লোক পালাল, আর তুই বলছিস, 
কার পাপের কথা হচ্ছে!” 


না মাথায় যখন একবার ঢুকেছে যে, গোভিন্দ জসনানি একটা খুনি, শিবেরও সাধ্য 
নেই সেটার নড়চড় করানোর! সুতরাং শ্যাম মিরচন্দানির ডেথ যে ন্যাচারাল, আবার সে প্রসঙ্গ তুলে সময় নষ্ট করলাম 
না 


“বুঝেছি বুঝেছি” আমি বললাম “কিন্তু গোভিন্দ জসনানিকে মারল কে?” 


“আরে বাপু, সেই জন্যেই তো একেনের সাহায্য দরকার আমি বুঝতে পারছি, কে মেরেছে কিন্তু 
প্রমাণটমানগুলো একেনকে একটু খুঁজে পেতে বের করতে হবে ” 


“দাঁড়াও, দাঁড়াও,” আমি বললাম, “হু ইজ দ্য মার্ডারার, সাহানিদের কেউ?” 


তোর ঘটে কী রে? এদিকে তো শুনি পিএইচ.ডি. না কী ছাই করেছিস! নিশ্চয় পাশ করেছিস, নইলে 
বলিহ এদেশের পিএইডি€ bi La 


“আঃ, ওসব কথা থাক! বলো না তোমার সাসপেক্ট কে?” 
“কে আবার? যে লোকটা জানত, ব্যাগে ওই টাকাগুলো আছে!” 
“সেটা তো অরুণ!” আমি বললাম 


“কেন, অরুণ ছাড়া আর কেউ জানত না? যে-লোকটা শ্যাম মিরচন্দানিকে টাকাটা দিয়েছিল সে কোথায় গেল, সে 


নজির ওই লোকটার সঙ্গেই বুড়ো গোভিন্দের ষড় হয়েছিল গোভিন্দ টাকাটা সরিয়ে প্রথমে ওর 
বাড়িতে গিয়ে গা ঢাকা দেবে ভাগ-বাঁটোয়ারা সব সেখানেই হবে তারপর সবকিছু ঠান্ডা হলে খুনি গোভিন্দ 
ভালোমানুষ সেজে আবার উদয় হবেন!” 


“দেন হোয়াই ওয়াজ হি মার্ডারড, গোভিন্দ খুন হলেন কেন?” 


“উত্তরটা তুই একটু ঘটের বুদ্ধ খরচা করে দে!” 
“আমার মাথায় কিছু খেলছে না, তুমিই বলো ” 


“আঃ, এত একেবারে ব্যোমকেশের গন্ধের মত! গোভিন্দ যখন টাকা নিয়ে ওই লোকটার কাছে গিয়ে হাজির হল, 
তখন লোকটা ভাবল, বাঃ, এই তো সুযোগ! গোভিন্দকে যদি এখন আমি মারি, তাহলে তো আর ভাগ দেবার প্রশ্নই ওঠে 
না, পুরো টাকাটাই আমার হয়ে যায়!” 


আমায় স্বীকার করতেই হবে যে, বেনুটমাসি মে হ্যাভ এ পয়েন্ট বেনুটমাসির থিওরি যদি সত্যি হয়, তাহলে তার 
আরও একটা ইমপ্রিকেশ্ন আছে সেটা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আর কারও জানার কথা নয় যে, গোভিন্দ জসনানি ওই 
লোকটার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে সুতরাং, মিস্টার জসনানিকে মার্ডার করে, বডিটা দুরে কোথাও ফেলে দিয়ে এলে, 
খুনের সঙ্গে ওই লোকটাকে জড়ানো বেশ কঠিনই ব্যাপার হবে! 


_ একেনবাবু ফিরলেন বেনুটমাসির ফোনের আধ ঘন্টা পরে আমরা ভেবেছিলাম, জসনানির মার্ডারের খবরটা দিয়ে 
তত কিন্তু ও হরি, উনি ইতিমধ্যেই সব জেনে বসে আছেন! আসলে উনি যে সেমিনারে 
গয়েছিলেন, ও সেখানে ছিলেন্‌_ তার কাছ থেকেই খবর্গুলো উদ্ধার করেছেন বুঝলাম একেনবাবুর 
ভার্সান থেকে পরিষ্কার হল যে, বেনুটমাসি একটা তথ্য জানতেন না হুইচ ইজ্‌ ভেরি কুশিয়াল সেটা হচ্ছে গোভিন্দ 
জসনানির মৃত্যুর কারণ শ্যাম মিঃ র মতো গোভিন্দ জসনানির মৃত্যুটাও সম্ভবত স্বাভাবিক হার্ট 
অবশ্য অটপসির রিপোর্ট এখনও পুরো পাপ যায়নি 
একেনবাবু বললেন, “আমাকে একটু হোয়াইট প্লেইন্স পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে একটা রাইড দেবেন স্যার?” 
কেন, কী, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মাথায় এল কিন্তু সেগুলো জিজ্ঞেস না করে বললাম “শিওর ” 


প্রমথ বলল, “চল, আমিও যাব ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


০৭. ইন্সপেক্টর লান্ডি 


৭ 


ইন্সপেক্টর লান্ডি একেনবাবুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের কথাও নিশ্চয়ই একেনবাবু ওঁকে বলেছিলেন, 
তাই আমরাও সাদর অভ্যর্থনা পেলাম আমি আগে কখনও কোনও পুলিশ স্টেশনের ভেতরে ঢুকিনি দেখলাম 
একটা বড় ঘরে বেশ কয়েকজন জুনিয়র অফিসার বসে সেই ঘরের এক সাইডে একটা বড় দরজা 


সেখান থেকে লোহার গারদ দেওয়া লক আপ এরিয়াটা চোখে পড়ে লক আপ এরিয়ার উলটোদিকে যে লাগোয়া 
ঘর, সেটা হল ইন্সপেক্টর লান্ডির সারা ঘর উঁচু উচু ফাইভ-ড্রয়ার ফাইল ক্যাবিনেটে ভর্তি দেওয়ালের শুধু একটু 
অংশই ফাঁকা সেখানে হোয়াইট প্লেনস ও তার পাশাপাশি অঞ্চলের একটা ডিটেল ম্যাপ 


ইন্সপেক্টর লান্ডি ম্যাপটাতে আঙুল দিয়ে দেখালেন, ঠিক কোথায় ডেড বডিটা পাওয়া গেছে টাপান জি ব্রিজটা 
পার হয়ে আপস্টেট নিউ ইয়র্ক যাবার পথে, ব্রিজ থেকে আধ মাইলও হবে না 'আপস্টেট নিউ ইয়র্ক’ এখানকার খুব 
একটা চলতি কথা আসলে নিউ ইয়র্ক শহরটা হচ্ছে আবার নিউ ইয়র্ক স্টেটের মধ্যে, যেটা আমেরিকার একটা বিশাল 
স্টেট আপস্টেট নিউ ইয়র্ক’ বলতে ওই স্টেটেরই উত্তর দিকটা বোঝায় 


যাক সে কথা বডিটা পাওয়া গেছে হাইওয়ের পাশে, তবে অনেকটা নীচে ওই জায়গায় হাইওয়েটা খুব উঁচু জমির 
ওপরে সুতরাং মনে হয়, বডিটাকে কেউ ওপর থেকে রোল করে ফেলে দিয়েছে! যেহেতু জায়গাটা বরফে ভর্তি ছিল, 
সেইজন্য একেবারে গড়িয়ে নীচে চলে যায়নি, খানিকটা গিয়ে ঢালুর ওপরই একটা গর্তে বরফের মধ্যে আটকে গেছে 
বডিটা বোধহয় কয়েকদিন ধরেই ওখানে পড়ে ছিল 2 5 রোদে বরফ 
কিছুটা গলে যাওয়ায়, হাইওয়ে পেটুল ওর রাউন ব্রিফকে সটা বরফের ওপর দেখে, গাড়িটা থামিয়েছিল ব্রিফকেসটা 
তুলতে গিয়ে আবিষ্কার করে 


হী এদেশে ঠান্ডায় বরফ পরিষ্কার করতে গিয়ে তো কত কমবয়েসি লোকই মারা যায়, আর 

উনি তো বৃদ্ধ! আমি আমার সন্দেহের কথাটা বলতেই ইন্সপেক্টর লান্ডি মুচকি হেসে ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা এক্সপ্লেন 
করে দিলেন বললেন, “প্রথমত, ওই শেডগুলোতে কোনো হিটিং নেই বাই ঠান্ডা ইট ইজ হার্ড রা 

উদ হ্যাভ সার্ভাইভভ দৈয়ার দ্বিতীয়ত, ওঁর ব্রিফকেসটা পাওয়া গেছে ওঁর বডিটা থেকে অন্তত পাঁচ ফুট দুরে 

বরফ না থাকলে বুঝতাম যে, ওটা গড়িয়ে দুরে চলে গেছে এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না তৃতীয়ত, বরফের ওপর কোনো 

পায়ের ছাপ নেই অবভিয়াসলি, হি ওয়াজ নট ওয়াকিং 


হ্যাঁ, বলতে পারেন যে, বরফ পড়া শুরু হবার আগে উনি ওখানে উঠে এসে মারা যান হিল 
ব্রিফকেস, দুটোই বরফে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে থাকত ফাইনাল, ওঁর চোখে যে চশমাটা ছিল, সেটা হল প্লাস 
পাওয়ারের, তৎ রিং গ্রাস কেন একটা লোক রিডিং গ্রাস চোখে দিয়ে হাঁটতে বেরোবে?” 


তলার কবা হালে যাব ভার দত গাল আসলে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের গল্প পড়ে পড়ে 
আমার এমন অবস্থা হয়েছে -আমি ধরেইনি, পুলিশেরা সব গবেট কিছুই ঠিকমতো ধরতে পারে না! 


একেনবাবু বললেন, “স্যার ব্রিফকেসটা একটু দেখতে পারি?” 
ব্রিফকেসটা ইন্সপেক্টর লান্ির পেছনেই ছিল উনি আমাদের সামনে ওটা রেখে বললেন, “কম্বিনেশনটা হচ্ছে গ্রি- 


নিন রাডার যারা রা রর হা বডি সেরকমই একটা 
ব্রিফকেস আমি স্যামসোনাইট কখনো ব্যবহার করিনি কিন্তু নিশ্চয়ই খুব মজবুত হবে হাইওয়ে থেকে নীচে 
পড়াতেও কোনো টোল খায়নি অবশ্য বরফ ছিল বলেই হয়তো 

“হাত দেব স্যার?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন 

“স্বছন্দে ব্রিফকেসে কোনো ফিঙ্গার প্রিন্টই পাওয়া যায়নি ইট ওয়াজ ওয়াইপড ক্লিন!” 


21555555555555955555559555595 দেয়ার ইজ নাথিং ইনসাইড, 
একেবারে শুন্য 


“আপনি শিওর স্যার যে, এটাই রাইট ব্রিফকেস?ঃ এরকম তো অনেক ব্রিফকেসই আছে ” 


“ইয়েস, আই জ্যাম শিওর সাহানিরা এসে আইডেন্টিফাই করে গেছেন দেখুন লেফটে সাইডে একটা ছোট্ট স্ক্র্যাচ 
আছে, ওটাই হল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক তাছাড়া লকের কম্বিনেশনটাও এক ” 


“সবই এক শুধু টাকাগুলোই নেই!” 
“এগজ্যাক্টুলি ” 


“দিস ইজ কনফিউসিং স্যার ৪04 মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই, অথচ মিস্টার 
জসনানিরবিভিটা আর ফাঁকা ব্রিককেবটা একই সঙ্গে রাস্তায় সি, কিছু 


ফেলে দেওয়া হল!” 
“ইট ইজ কনফিউসিং ” ইন্সপেক্টর লান্ডি মাথা নেড়ে বললেন 
“আর কিছু পাননি স্যার চশমা আর ব্রিফকেস ছাড়া?” 


“ও ইয়েস লেট মি শো ইউ এটা হচ্ছে ওর ওয়ালেট, আর ওঁর কোর্টের পকেটে এই কার্ডটা ছিল ” ড্রয়ার থেকে 
জিনিস দুটো বার করে ইন্সপেক্টর লান্ডি একেনবাবুকে দিলেন 


ওয়ালেটে দেখলাম ড্রাইভার্স লাইসেন্স, দুটো ক্রেডিট কার্ড, আর কয়েকটা শুধু ডলার কোটের পকেটে যে কার্ডটা 
পাওয়া গেছে, সেটা হল একটা বিজনেস কার্ড কার্ডে লেখা সলোমান লাজারাস, প্রেসিডেন্ট, এস.এল.প্রেশাস 
স্টোনস নীচে ব্রকলিনের একটা ঠিকানা, আর ফোন নম্বর 

“হু ইজ দিস পার্সন স্যার?” 


ইন্সপেক্টর লান্ডি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “এর থেকেই স্যাম মিরশন্ডানি মিলিয়ন ডলারের ক্যাশ 


স্যাম মিরশন্ডানি মানে অবশ্যই শ্যাম মিরচন্দানি মাই গড! তাহলে কি বেনূট মাসির থিওরিই ঠিক! 


প্রমথ নিশ্চয়ই একই কথা ভাবছিল জিজ্ঞেস করল, “ইজ দেয়ার এনি কানেকশন? আই মিন বিটুইন দ্য ডেথ 
আ্যান্ড দিস কার্ড ” 


“কানেকশন ফর হোয়াট, দ্য ম্যান ওয়াজ নট মার্ডারড!” 
“সে না হয় বুঝলাম কিন্তু টাকাটা কোথায় গেল, কে চুরি করল? আমি প্রশ্ন করলাম 


“দ্যাটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন,” বলে টেবিলের ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে ইন্সপেক্টর 
লান্ডি একটা চুরুট ধরালেন 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৮. মাঝেমাঝে এমন হয় 


৮ 


মাঝেমাঝে এমন হয় যে, আমরা শুরু করি একটা সমস্যা নিয়ে, কিন্তু হঠাৎ সেই সমস্যাটা আর থাকে না, তার 
বদলে অন্য একটা সমস্যা এসে হাজির হয়! নতুন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আবার নতুনতর কোনো সমস্যার 
সম্মু || 


বেনুটমাসির কাছ থেকে প্রথম দিকে রেগুলার তাড়া না খেলে, জসনানির অন্তর্ধান নিয়ে আমরা হয়তো কেউই খুব 
একটা মাথা ঘামাতাম না বেন্টমাসি জসনানিকে মার্ডারার ভাবলেও, আমরা তো জানতামু যে, হানা টড 
উইথ এনি মার্ডার আমার যে কারণে একটু ইন্টারেস্ট জেগেছিল. সেটা হল একটি বৃদ্ধ ভারতীয়, হু ইজ বাই নো মিনস 
এ রিচ পার্সন, তিনি কীভাবে এই অচেনা অজানা জায়গায় থাকতে পারবেন? যাই হোক, 
গেল যখন জানলাম যে, উনি খালি হাতে উধাও হননি, এক ডলার নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন! যাঁর পকেটে এক 
ডলারস আছে. তাঁর অন্তত এই পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই খাওয়া পড়ার অভাব হবে না! এটা যেমন সত্যি, 
77558 
এখানে ক্র সম্পূর্ণ অন্য মোড় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তবে সেই মৃত্যুতে 
কারও কারসাজি নেই, কেউ তাঁকে হত্যা করেনি! এদিকে টাকাগুলোর কোনো হদিশ নেই! প্রশ্ন, জসনানিই কি টাকাটা 
করেছিলেন? না, আর কেউ? শুধু ইন্সপেক্টর লান্ডি নয়, আমাদের সবার কাছেই, 'দ্যাট্‌স এ ভেরি গুড 
কোয়েশ্চেন কিন্তু তার উত্তর যদি পাওয়াও যায়, দি উইল নট রত্ন যে ৯ 
গেল কেন! 


যারা হয SEE তখন শুধু আমি আর একা নই, প্রমথ আর একেনবাবুও 
দেখলাম গম্ভীর ভাবে কী সব যেন ভাবছেন বেশ খানিকটা পথ কেউ আর কোনো কথা বললাম না কয়েকটা ব্লক 
যাবার পর একটা সুপারমার্কেটে আমরা থামলাম পিস ছাড়ব- করেও এখনও 
উনি ব্যাড হ্যাবিটটা ছাড়তে পারেননি আমি আর প্রমথ আছি, কিছুক্ষণ বাদে দেখি সুধীর শিকদার _ 
একেনবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরছেন! আমাদের দেখে বললেন, “কোনো কথা শুনব না, একটু চা খেয়ে 
যেতে হবে ” 


লোকটা অত্যন্ত নাছোড়বান্দা আমার আর প্রমথর অনেক আপত্তি ছিল, কিন্তু এমন 'ীড়া'সীড়ি শুরু করলেন যে, 
আশেপাশে সবাই আমাদের দিকে তাকাতে শুরু করল, যেন কী না কী হচ্ছ আমি শেষ চেষ্টা চেষ্টা করলাম বললাম, 
“আমার ভীষণ রাস্তা গুলিয়ে যায় ” 


শিকদারমশাই বললেন, “ঠিক আছে, তাহলে গাড়িটা রেখে আমার গাড়িতে আসুন চা-টা খেয়ে আমি আপনাদের 
এখানে পৌছে দিয়ে যাব ” 


এর পর আর “না” বলা যায় কী করে! 


ওঁর গাড়িতে উঠে অবশ্য বুঝলাম, এত নীড়া'পীড়ির কারণটা কী! একেনবাবুকে বললেন, “বুঝলেন মশাই 
বেরিয়েছিলাম সেই ছস্টায়, গিরীর জন্য সিম মিক্ক কিনতে আর এখন বাজে সাড়ে আটটা! টু এন্ড হাফ আওয়ার্স! 
ভাগ্যিস আপনারা সঙ্গে আছেন, নইলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হত!” 


“কী করছিলেন স্যার এতক্ষণ?” 


“একটা লন্‌ মোয়ারের খোঁজ করছিলাম রবার্টসে বুঝলেন মশাই কালেকশন -নিউ, ইউজড, ফ্যাক্টরি 
রিকল্ডিশন্ড, কী চান! একেবারে মাথা ঘুরে যায় দামগুলো দেখে৷ নতুন হাল তো কয হলেই আকাশছোঁয়া দর মশাই!” 


শিকদারমশাইয়ের প্রফেশন কী জানি না, কিন্তু ওঁর উচিত ছিল মাস্টারি করা 


সাত্য, কা অসম্ভব ভালোবাসেন লেকচার দিতে! 


“বুঝলেন মিস্টার সেন, এভরিথিং আই বাই ইজ ইউজড এই যে গাড়িটা দেখছেন এটাও কিন্তু ইউজড কার কিন্তু 
বোঝার জো আছে?” 


একেনবাবুর মুখ দেখে বুঝলাম এদেশের ‘ইউজড’ কথাটার তাৎপর্যটা ওঁর জানা নেই তাই বললাম, “ইউজড মানে 
হল সেকেন্ড হ্যান্ড » 


ও রন হার কিন্তু কী আশ্চর্য আমি তো বুঝতেই পারিনি এটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, ভাবছিলাম একদম 
ব্র্যান্ড নিউ!” 


গাড়ির কমপ্্রিমেন্ট শুনে শিকদারমশাইয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল 


“দ্য ফ্যাক্ট ইজ, লোকে অবশ্য বোঝে না, ইউজড গুডস আর ওয়ার্থ এভরি পেনি_ প্রথমত, আপনি জলের দরে 
কিনছেন, দ্বিতীয়ত, পুরোনো বলে এই বুঝি ভেঙে গেল’ ‘এই বুঝি চুরি হল’ -এইসব নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না তার 
থেকেও বড় কথা ইউজড জিনিস সাধারণত রিলায়েবল হবে ” 


হোয়াট ননসেন্স! মনে মনে বললাম _সেই সঙ্গে প্রমথর হাতে একটা চাপ দিলাম, যাতে হঠাৎ অপমানকর কিছু না 
বলে ফেলে! কিন্তু একেনবাবু দেখলাম শিকদারমশাইয়ের বকৃততাতে একেবারে মুগ্ধ 


“এটা খুব গভীর তাৎপর্ষের কথা বললেন স্যার আমার মাথাতে একদম আসেনি * 


শিকদারমশাই তাতে উৎসাহিত হয়ে বললেন, “আরে বাড়ির কথাই ধরুন না কেন আমার বন্ধুবান্ধব, যারা একদম 
নতুন বাড়ি কিনেছে, তারা যে কী ভুগেছে! 


বেসমেন্টে জল লিক করছে, দেয়াল ক্র্যাক করছে, প্লান্বিং ঠিকমতো কাজ করছে না _থাউসেন্ড আ্যান্ড ওয়ান 
প্রবলেমস মশাই অথচ আমার বাড়ি দেখবেন কিনেন যখন তখন টোয়েন্টি ইনারসিল্ড-বাট ভিভয়ড অফ অল 
প্রবলেমস!” 


ভাগ্যক্রমে খুব বেশিক্ষণ বকবকানি শুনতে হল না, ওঁর বাড়ি এসে গেল_ মিসেস শিকদার বেশ মারমুর্তি ধরেই 
দরজাটা , আমাদের দেখে একটু থতমত খেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন সুধীর শিকদারও আমরা যে কত 
মান্যগণ্য লোক স্ত্রীকে বারবার বোঝালেন রা রন নয “একটু চা হলে বোধহয় মন্দ হত না, কী 
বল?” তারপরই বললেন, “না, না, তুমি বস, আমি ট্ট 


মিসেস শিকদার বাধা দিলেন, “থাক তোমাকে আর রান্নাঘরে যেতে হবে না, যে অবস্থা করে রাখবে, আমার কাজ 
আরও বাড়বে!” 


“আহা, কী মুশকিল! তাতে আর কি, পরিষ্কার করে দেবো!” 


শিকদারমশাই আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করলেন, “পুজোর রান্নাটা আর কি! নর্মালি একটা 
কিচেন ভাড়া করি এবার হঠাৎ আগে কিছু জিনিসপত্র এসে পড়ায়, আমার বাড়িতেও কিছু কিছু করতে হয়েছে ” 


«সে তো তোমার দোষ, না করলেই পারতে ”» 
“কী যে বলো, ভোগের জন্য দেওয়া জিনিস ফেলে দিতে আছে?” 


আমাদের অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ লাগলো ব্যাপার্টা বুঝতে মিসেস শিকদারই পরে পরিষ্কার করে বললেন মিস্টার 

সাহানিদের ফ্রিজার হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওঁরা অনেক ফ্রোজেন ভেজিটেবল শিকদারমশাইকে পুজোর দিন 
পাঁচেক আগে দিয়ে যান নর্মালি শীতকালে ওগুলো বাড়ির বাইরে রাখলে হয়তো ফ্রোজেনই থাকত, কিন্তু পুজোর 
কদিন আগে একটু গরম পড়ায়, মিস্টার শিকদার আর রিষ্কই নিতে চাননি_ নিজের বাড়িতেই ওগুলো রান্না করে 
ফেলেন চারশো লোকের রান্না তো আর ছেলেখেলা নয় কিচেনের অবস্থা তাই সহজেই অনুমেয়! 


মিসেস শিকদার রান্নাঘরে যেতেই, শিকদারমশাই দেখলাম অদৃশ্য হয়েছেন 
এই ফাঁকে প্রমথ বললল, “কী রে তোকে সেদিন আমি বলিনি যে, ফ্রোজেন ফুড! তখন তো পাত্তা দিলি না!” 


আম বললাম, “চুপ কর, ফ্রোজেন, নট ফ্রোজেন, কী এসে যায়? ফুড ইজ ফুড!” 

“তোর মুণুড! পুজোর ভোগ রান্না হচ্ছে দু'শো বছরের পুরোনো ভেজিটেবল দিয়ে! কী পার্টি রে সব!” 

“বাজে বকিস না,” আমি ধমক দিয়ে বললোম, “বড়জোর ছ’মাস কি এক বছরের পুরোনো ফসল ” 

“তাই বা হবে কেন,” বলে প্রমথ আরও কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু সুধীর শিকদার ঘরে ঢুকছেন দেখে থেমে গেল 


রা রম মাএ তন ডিবেটার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু 
প্রশ্ন করলেন, ' 


“গেস করুন তো?” 


“নস্যি?” একেনবাবুর চোখ দেখি তেলোর ওপর ডিবেটা ঠুকতে ঠুকতে শিকদারমশাই বললেন্‌ 
“আদি এবং অকৃত্রিম হানড্রেড মানি ’ তারপর আমাকে আর প্রমথকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “কী 
মশাই, চলবে?” 


আমি সোজা বললাম “না ” কিন্তু প্রমথটা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, “দিন একটু ট্রাইকরি তবে একটা 
টিস্যু পেপার দিন, যদি হাঁচি আসে!” কটু 


27527515815 “ওদিকে তো 
ফ্রোজেন ফুড নিয়ে চেঁচামেচি করিস আর এদিকে ওরকম একটা আনহাইজিনিক লোকের নস্যি তুই নিচিছস?” 


প্রমথ উলটে বলল, “চুপ কর, তুই এখানে চা খাচ্ছিস না!” 


32 তারপর সেই টিস্যু পেপার হাতে ধরে তিনজনের নস্যি নাকে টেনে জলভেজা চোখে আঃ, আঃ 

ডিসগাস্টিং! আমি আর সহ্য না করতে পেরে সোজা ডাইনিং রুমে গিয়ে দেয়ালে রকয়েকটা কাজ 

হিল সেগুলোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তখনই কিচেনে চোখ পড়ল উঃ কী নোংরা! চা যখন এল, তখন সেটা গলা 

দিয়ে নামছিল না তার ওপর সুধীর শিকদার এক প্লেট নিমকি সামনে ধরে আদর আপ্যায়নের চেষ্টা করলেন যে, 

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি-র অবস্থা! প্রমথটা এদিকে অঙন্নান বদনে পেট খারাপ হয়েছে বলে সব কিছু আাভয়েড করল 

আমি জানি, কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে আজ দুপুরেও ও একটা মিডিয়াম সাইজের পিৎজা সাঁটিয়েছে শুধু একেনবাবু 
হাসিমুখে সবকিছু খেলেন, আর যথারীতি অজস প্রশংসা করলেন! 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৯. ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে 


৯ 


পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে প্রমথ একেনবাবুকে প্রশ্ন করল, “কী মশাই, কী বলবেন কিছু ঠিক 
করেছেন?” 


একেনবাবু অবাক হয়ে বললেন, “কাকে কী বলব স্যার?” 

“এক্ষুণি বেনুটমাসির যে ফোন কলটা আসবে, তার কথা বলছি কী বলবেন বেনুট মাসিকে?” 

প্রমথটা একেবারে যেন সাইকিক! কথা শেষ হতে না হতেই বেনুটমাসির ফোন! “কে বাপি?” 

ন্হ্যাঁ বলে আমি ফোনের মাউথপিসটা হাতে ঢেকে একেনবাবু আর প্রমথকে শব্দ না করে মুখ নেড়ে বললাম, 
“বেনুটমাসি ” তাতে একেবারে ম্যাজিকের মত রিয়্যাকশন হল! প্রমথটা গা দুলিয়ে নাচা শুরু করল আর একেনবাবু 
হাত দুটো জোড়া করে ঘন ঘন মাথে নেড়ে ‘না’ বলে চললেন ” 

“একেন কি তোর ওখানে?” বেনৃটমাসি প্রশ্ন করলেন 

আমি হাত তুলে একেনবাবুকে অভয় দিয়ে বেনুটমাসিকে বললাম, “না, উনি তো নেই ” 

“কোন চুলোয় গেছে এই সাতসকালে?” 

“তা তো ঠিক জানি না এলে ফোন করতে বলব?” 

“হ্যাঁবলিস আর তুই কি জানিস, একেন ওই ব্যাপারটার কোনো হদিশ পেল কিনা?” 

“ঠিক বলতে পারছি না বেনুটমাসি তবে অনেক খোঁজখবর করেছেন জানি ” 

“তোরা কী করছিস, তোরা কোনো খোঁজখবর করছিস না?” 

“কী বলল সে?” 


“বল্লেন, অটপসির প্রিলিমিনারি রেজাল্ট অনুসারে মিস্টার জসনানির ডেথ ন্যাচারাল ডাজ নট 
লাইক ইট ওয়াজ এ মার্ডার ” রি মাঃ 


“হনুমানদের যতসব উড়টে কথা!” 
“হনুমান! কাদের কথা বলছো তুমি?” 


“কাদের আবার, এইসব ডাক্তারগুলোর! জ্যান্ত লোকদের রোগই ধরতে পারে না, আর কিনা মড়া লোক দেখে 
খুঁটিনাটি সব জেনে বসে আছে৷ দ্যাখ বাপি, আমি তোকে বলে রাখছি, এটা হল একটা ডাহা খুন! যে লোকটা 
টাকা দিয়েছিল, তাকে থানায় 


এনে দু’চার ঘা দে, তারপর দেখ কবুল করে কি না!” 


05657558154 রানির নিগার বা নারি ওর 
খেতে হচ্ছে! না পারছেন খুনি ধরতে, না 


সাত্যই পাজালং স্যার এ আগে ইন্সপেক্টর লাশুডকে ফোন করোছলাম পোস্ট 
নাভিতে তে রিনার 


“তাই যদি হবে মশাই, তাহলে কেন বডিটা ওভাবে লাম্প করা হল, আর টাকাটাই বা অদৃশ্য হল কেন? “ প্রমথ 
জিজ্ঞেস করল 


আমি বললাম, “আমারও একবার সেটা মনে হয়েছিল কিন্তু ব্রিফকেসে যে অত টাকা সেটা তো বা 
আমরা কেউই জানতাম না, যদি না অরুণ সাহানি আমাদের বলতেন! সাহানি ব্রাদার্স যদি সত্যিই চুরি 
করতেন, সেক্ষেত্রে টাকা থাকার কথাটা পুরোপুরি চেপে যেতেন ” 


প্রমথ বলল, “দেয়ার ইজ জ্যানাদার বিগ আন-আ্যানসার্ড কোয়েশ্চেন সাহানিদের বাড়ি থেকে অদৃশ্য হওয়ার পর 
প্রায় এক সপ্তাহ মিস্টার জসনানি কোথায় ছিলেন?” 


একেনবাবু চুপ করে আছেন দেখে প্রমথ বলল, “কী মশাই, আমরা আ্যামেচাররা স্পেকুলেট করে যাচ্ছি, আর 
আপনি প্রফেশনাল গোয়েন্দা ব্যোম মেরে আছেন যে?” 


একেনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, “দিস কেস ইজ ভেরি কনফিউসিং স্যার ” 


সেদিন সন্ধ্যেবেলা একেনবাবু বললেন, “স্যার, হঠাৎ খেয়াল হল মিস্টার সাহানিদের বাড়িতে আমার ডায়েরিটা 
ফেলে এসেছি ” 


আমি বললাম, “আপনি শিওর?” 
“প্রায় শিওর স্যার আমি সেদিন ক্যামেরার কতগুলো ইনফরমেশন ডায়েরিতে ওটা হাতে নিয়েই ওঁদের 


রেকরুমে যাই সেখানে আপনার সঙ্গে গল্প করার সময় বোধহয় চেয়ারে বা কোথাও ও রাখি তারপর আর আমি 
ডায়েরিটা ব্যবহার করিনি সুতরাং, ওটা ওখানেই আছে ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০. ডায়েরি উদ্ধার 


১০| 


ডায়েরি উদ্ধার করতে সেই রাত্রেই আমরা সাহানিদের বাড়ি গেলাম সাহানিদের বাড়িতে সে রাত্রে গেস্ট আসার 
কথা, তাও যখন ফোন করলাম অশোক বললেন, “ঠিক আছে, চলে আসুন ” 


আমি এরকম ভাবে শর্ট নোটিসে কারুর বাড়ি যাওয়াটা পছন্দ করি না লোকের ওপর শুধু শুধু ইস্পোস করা কিন্তু 
মনে হল ডায়েরিটা একেনবাবুর হঠাৎ ভীষণ জরুরি দরকার! একেনবাবু বাইরে ভাব দেখান চূড়ান্ত ফ্লেক্সিবল, কিন্তু 
আসলে ভেতরে ভেতরে অসম্ভব রিজিড় আর একগুঁয়ে ডায়েরিটা যখন দরকার, তখন সেই মুহূর্তেই দরকার! 


নোটিস শর্ট হলেও আমাদের অভ্যর্থনার কিছুমাত্র কমতি হল না 2 
আয়োজন করলেন, আমি একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতেই বললেন, “কী মুশকিল, আমরা খাব না! শুধু কী 
আপনাদের জন্য করছি নাকি!” 


অবশ্য এর আগেই যে একপ্রস্থ কফি খাওয়া হয়ে গেছে, সেটা টেবিলে পড়ে থাকা কাপগুলো থেকে বুঝলাম 
ওঁদের 5 নিশ্চয়ই অশোকের অফিসের দুজনেই খুব এক্সাইটেড হয়ে অফিসের নানান গল্প 


অবশ্য শুনছিলাম না কী হবে শুনে? সেটিং জানা নেই, না চিনি ক্যারেক্টারগুলোকে, না 
SE সঃ ৪. 


টির রা রা রা নিতান্ত কফি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসা 
যায়না নইলে তাই করতাম 


রাত রত ভোর রা আমি অর্ডার 


করলাম শ্রিম্প স্ক্যাম্পি, প্রমথ নিল চিকেন পার্মাজা এ অর্ডার দেবার বেলায় সাধারণত 
আমাদের লিড ফলো করেন এবার ডজাদিতরেগাতা নারির র করে খাবার সময় আফশোস করা শুরু 
করলেন 
“এ তো শুধু আর ঝাল সস স্যার আমি ভেবেছিলাম ল্যান্ব-ট্যান্ব কিছু থাকবে দারুণ সিসটেক করলাম স্যার 
রটাদিয়ে কী করে খাই এটা?” 


আমি বললাম, “কী আর করবেন, আপনি বরং আমার থেকে কিছুটা নিন ” 
“তা কী করে হয় স্যার, আপনার তাহলে কম পড়ে যাবে!”কিচ্ছু কম পড়বে না, আপনি নিন ” 


“তাহলে আপনি স্যার আমারটা একটু নিন” বলেই একেনবাবু সস শুদু একগাদা পাস্তা আমার প্লেটে ফেলে দিয়ে 
শ্রিম্প স্ক্যাম্পির পুরো টেস্টটাই বরবাদ করে দিলেন তারপর প্রমথকে জিজ্ঞেস করলে, “আপনি কী খাচ্ছেন স্যার?” 


“চিকেন 2 

“লুকস গুড! ওটাই স্যার আমার অর্ডার করা উচিত ছিল ” 

“তাহলে নিন মশাই একটু নইলে আমার আবার পেট খারাপ করবে ” 

“আরে না না স্যার, আমার প্লেট একেবারে ফুল এই তো বাপিবাবু এতগুলো চিংড়ি মাছ দিলেন ” 


“তা বললে শুনব কেন মশাই! লোভ যখন একবার করেছেন, তখন নিতেই হবে!” বলে প্রমথ ওর কিছুটা পোরশন 
একেনবাবুকে দিল 


এ এই সুযোগে ওঁর পাস্তার প্রমথকে পাস করে দেবার চেষ্টা করাছলেন কিন্ত প্রমথ বলল, “না, 
ওসব আমি না ৮5 আপনি ভোগ করবেন * 


আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার ঠিক সামনেই একটা বড় টিভি মনিটর 

সেখানে দেখি আমার একটা ফেভারিট পুরোনো গেম শো “টেল দ্য টুথ’ -এর রি-রান হচ্ছে ‘টেল দ্য টুথ’ -এর 
প্রত্যেকটা শো-ই এক ধাঁচের প্রথমে মোটামুটি একটা ইন্টারেস্টিং লোকের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া হয় তারপর 
সেই লোকটি ছাড়া আরও এসে দাবি করে, তারাই হচ্ছে সেই লোক শো-তে প্রশ্ন করার জন্য কয়েকজন 


থাকে তারা সময়ের ভেতরে এই তনজনকে নানান ধরনের প্রশ্ন করে বের করার চেষ্টা করে, কে 
আসল, এবং কারা নকল! 


ন্যাচারালি দর্শকরাও সেই সঙ্গে গেস করার চেষ্টা করে শো-র শেষে যারা প্রশ্ন করছিল, তাদের বলা হয় নিজেদের 
অনুমানগুলো জানাতে তারপর আসল লোকটি উঠে দাঁড়ায় 


এবার যে লোকটা এসেছিল, তার নাম, এডওয়ার্ড ব্র্যান্ডো সে হচ্ছে একজন পেস্ট্ি মেকার ব্র্যান্ডোর তৈরি পেস্ট 
আমেরিকার তাবৎ গণ্যমান্য লোকে খেয়েছে! ওর স্পেশালিটি হচ্ছে ওয়েডিং কেক বানানো মাত্র কয়েকমাস 
আগে এই নিউ ইয়র্কেই নাকি ব্র্যান্ডো একটা আট ফুট উচু ওয়েডিং EE ইত্যাদি, ইত্যাদি 
মাত্র আধ ঘন্টার শো খেতে খেতেই শেষ হয়ে গেল আমি আগে এই এপিসোডটা দেখিনি, তার ওপর শো-টা 
বাদে তাই খুব এনজয় করছিলাম যথারীতি, প্রশ্নের শেষে শো-র হোস্ট গ্যারি মোর প্যানেলকে 
জিজ্ঞেস করলেন, আসল ব্র্যান্ডো কে? কে যে আসল, আমি তো কিছুতেই ভেবে পেলাম না কিন্তু প্যানেলের সবাই 
দেখলাম একবাক্যে বলল, তিন নম্বর চেয়ারে বসা লোকটা 
তখন গ্যারি মোর বললেন, “উইল মিস্টার রিয়েল এডওয়ার্ড ব্র্যান্ডো প্লিজ স্ট্যান্ড আপ!” 
কী আশ্চর্য! দ্য প্যানেল ওয়াজ রাইট! 


একেনবাবুও একেবারে স্টান্ড! কিছুতেই ভেবে পেলেন না প্রশ্নকারীর তিন-তিনজনেই কী করে আসল লোকটাকে 
বের করে ফেললেন! 


আমাকে বললেন, “আমার তো মনে হচ্ছিল স্যার, প্রত্যেকেই চমৎকার উত্তর দিয়েছেন! তিন নম্বরের বদলে 
দু'নন্বর উঠে দাঁড়ালেও মেনে নিতুম ৮» 


প্রমথও নিশ্চয়ই ভুল লোককে বেছেছিল তাই বলল, “ধস, যাকেই ভোট দিন না, থাটিগ্রি পারসেন্ট চান্স যে, ইউ 
আর রাইট আই আই বেট, আজ সবাই লাকে মেরে দিয়েছে 


“মোটেও নয়,” বলে আমি প্রমথর সঙ্গে তর্ক জুড়তে যাচ্ছি হঠাৎ খেয়াল করলাম একেনবাবু কেমন একটু 
অন্যমনক্ক 


আমি বললাম, “কী ব্যাপার, সামথিং রং?” 

একেনবাবু বললেন, “আই ওয়াজ এ ফুল স্যার ইট ওয়াজ রিয়েলি সো সিম্পল!” 

আমি আর প্রমথ অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালাম কী সিম্পল, কিসের কথা উনি বলছেন? 

“এখনো লিঙ্কটা বুঝতে পারছেন না স্যার? টু ডেথস, আ্যান্ড ফ্রোজেন ফুড, আই মিন ইটস ডাম্পিং!” 

“কী বলছেন মশাই যা তা? একটু খোলসা করে বলুন তো?” প্রমথ ধমকে বলল 

উনি উত্তর না দিয়ে বললেন, “স্যার, আপনাদের কাছে একটা কোয়ার্টার হবে, একটা জরুরি ফোন করতে হবে ” 


প্রমথ একটা কোয়ার্টার দিতেই হুড়মুড় করে চলে গেলেন 
কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন, “চলুন স্যার, আর একবার একটু মিস্টার সাহানিদের বাড়িতে যেতে হবে ” 
আমি বললাম, “সে কী, কেন?” 


“আপনি সেদিন বললেন না যে, ওঁদের ফ্রিজারটা চলছে, কিন্তু ভেতরটা ফাকা সেটা মোটেও সুবিধার নয় স্যার!” 
সত্যি কথা বলতে কি, আমি একেনবাবুর এই কথাটার কোনো অর্থই খুঁজে পেলাম না উনি কি হঠাৎ খেপে গেছেন! 
“তাতে হয়েছেটা কী?” প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল, “ইট ইজ নট গোয়িং টু গেট ড্যামেজেড ফর দ্যাট ” 


“চলুন স্যার, আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, আই ত্যাম স্টিল লিটল কনফিউজড ” কথাটা বলে একেনবাবু মুখে 
একেবারে কুলুপ দিয়ে বসে রইলেন 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


১১. অশোক সাহানি 


১১ 
অশোক সাহানি দরজা খুলে আমাদের দেখে একেবারে অবাক, একটু যেন বিরক্তও 
“কী ব্যাপার, আপনারা এত রাত্রে?” 


কথাটা শুনেই একেনবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওই যাঃ স্যার, এত যে রাত হয়েছে, সেটা তো একদম 
খেয়াল হয়নি না স্যার, আপনাকে এখন আর ডিস্টার্ব করা উচিত হবে না * 


ইতিমধ্যেই অরুণও দেখলাম অশোকের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন 

“কী ব্যাপার?” অরুণ আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন 

“নাথিং দ্যাট আর্জেন্ট স্যার,” একেনবাবু একেবারে হাত দুটো জোড়া করে বললেন “দোষটা সম্পূর্ণ আমার 
আমরা যদি একটু খেয়াল করতাম যে, এগারোটা বেজে গেছে, তাহলে কখনোই ডোর বেলটা বাজাতাম না, নেভার 
স্যার! যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে উই মাস্ট লিভ রাইট নাউ আপনারা স্যার নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ন দেয়ার ইজ 
অলওয়েজ টুমরো ” i 

এই কথার পর অত্যন্ত নির্লজ্জ না হলে কেউ বলবে না যে, ঠিক আছে,কাল দেখা হবে 

অশোক বললেন, “ভেতরে আসুন উই মাস্ট হ্যাভ সামথিং ইমপর্ট্যান্টটু সে ” 

“আপনি শিওর স্যার? আই মিন ইট ইজ নট টু লেট?” 


আবার আমরা সাহানি ম্যানসনের ফ্যামিলি রুমে গিয়ে বসলাম ওঁদের গেস্টরা দেখলাম চলে ( কফির 


কাপগুলো তখনও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সেগুলো দেখে প্লাস টেনশনে _আমার বেশ কফির পিপাসা কিন্তু 


এবার আর কেউ চা- কফির জন্য আপ্যায়ন করলেন না, অরুণ ‘আমি একটু আসছি’ বলে ভেতরে চলে গেলেন 
আর অশোকও আমাদের সামনে বসলেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফায়ার প্লেসের কাঠগুলোকে খোঁচাতে খোঁচাতে প্রশ্ন 


প্রশ্নটা একেনবাবুর কানে কিনা জানি না, কারণ উনি মুগ্ধ দুষ্টিতে ফায়ার প্লেসটা দেখছেন বললেন, “যাই 
বলুন স্যার তি কিন্তু একেবারে মার্ভেলাস হ্াবাড়িতে আপনাদের সেন্ট্রাল হিট আরও কীসর 


একেনবাবুর বকবকানি শুরু করতেই দেখলাম অশোকের ভুরু দুটো একটু একটু করে কুঁচকোচ্ছে বলতে কী 
আমারও অধস্তি লাগছিল, রাত দুপুরে উনি এই খেজুরে আলাপ শুরু করেছেন দেখে! 


প্লিজ,” একেনবাবুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অশোক বললেন, “এটা বলার জন্য নিশ্চয়ই এত রাত্রে আসেননি!” 


“ইউ আর রাইট স্যার সত্যি কথা বলতে কী স্যার, আমি গরমের কোনো কথাই ভাবছিলাম না, বরং তার উল্টোটাই 
ভাবছিলাম আমার মাথায় আপনাদের ফ্রিজার নিয়ে একটা প্রশ্ন ঘুরছিল ” 


“হ্যাঁ স্যার আপনাদের বেসমেন্টে বোধ্হয় একটা ফ্রিজার আছে আসলে স্যার, আমি ফ্রিজার-টিজার ঠিক চিনি 
না তবে কিনা র বাড়িতে ক'দিন আগে একটা ফ্রিজার দেখেছিলাম আপনাদের বেসমেন্টে যে বক্সটা 
আছে, সেটাও হুবহু এক | 

এক চেহারা তাই মনে হল ফ্রিজারই নিশ্চয়ই হবে!” 

“আই আ্যাম নট সারপ্রাইজড আই ডু হ্যাভ এ ফ্রিজার ইন মাই বেসমেন্ট ” 

বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে, অশোক তার বিরক্তিটা প্রাণপণে চাপার চেষ্টা করছেন 

“ইজ ইট ওয়ার্কিং স্যার?” 

“ইয়েস 2 

“আমি তো শুনেছিলাম ওটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল » একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন 


এত রাত্রে কারোর বাড়িতে এসে কেউ যে এরকম ননসেন্স প্রশ্ন করে যেতে পারে, সেটা বোধহয় অশোক কল্পনাও 
করতে পারেননি কিন্তু অন্যপক্ষে উনি আমাদের একেনবাবুকে চেনেন না! 


“কার কাছে শুনলেন” 


বোধহয় ট্রিপ করেছিল অরুণ তখন সেটা বোঝেনি তাই সবজিগুলো মিস্টার শিকদারকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে এসেছিল, 
নষ্ট না হয়ে যাতে পুজোর ভোগে লাগে ” 


“নাউ ইট ইজ ক্রিয়ার স্যার আ্যান্ড ইট মেকস সেন্স আমি স্যার র করব না, আগের দিন আপনাদের 
বেসমেন্টে গিয়ে আমি একটু কনফিউজডই হয়ে গিয়েছিলাম! আই নো ইট ইজ নান অফ মাই বিজনেস স্যার, কিন্তু 
হঠাৎ কী খেয়াল হল, আমি আপনাদের ফ্রিজারের ডোরটা একটু আর খোলামাত্র বুঝলাম যে, ভেতরটা 


একেবারে আইস কোন্ড! অথচ মিস্টার শিকদার বলেছিলেন যে, র খারাপ হয়ে গেছে বলে আপনারা সরস্বতী 
পুজোর ভেজিটেবলগুলো পাঁচ দিন আগে ডেলিভারি করেছেন! কিন্তু এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আসলে 
আপনাদের ফ্রিজারটা সত্যি খারাপ হয়নি!” 


“ইউ আর রাইট ” কথাটা বললেন অরুণ কোন ফাঁকে উনি যে ঘরে ঢুকেছেন আমি খেয়ালও করিনি! 


দাদা আর ভাই এক রর রাত রানে অশোক বললেন, “ওয়েল কারণ আমরা ফ্রিজারটা বিক্রি 
করে একটা নতুন ফ্রিজার কিনব ঠিক করেছি ” 


“মাই গড স্যার! আমার তো মনে হল ফ্রিজারটা প্রায় ব্র্যান্ড নিউ!” 


“ইট ইজ নট ওল্ড” অশোক স্বীকার করলেন, “তবে বুঝলেন তো, একবার যখন ব্রেকার ট্রিপ করেছে, তখন 


“এবার বুঝলাম স্যার আমি এতক্ষণ খালি ভাবছিলাম, কিংসে জলের দরে ফ্রোজেন ভেজিটেবল বিক্রি হয়ে গেল, 
অথচ আপনারা সেগুলো কিনলেন না কেন! এদিকে শ্যামলবাবু বলছিলেন আপনারা দু’জনে এত হিসেব করে 
চলেন আই মিন ভাল সেন্সেই বলছিলেন শুধু শ্যামলবাবু কেন, আমি নিজেই তো সেদিন দেখলাম স্যার, খাবার পর 
লেফট ওভারগুলো কেমন ঘত্ব করে আপনারা তুলে রাখছেন ভেরি গুড হ্যাবিট স্যার, ভেরি গুড হ্যাবিট এনিওয়ে, 
আই ওয়াজ ভেরি কনফিউসড! কিংসে এরকম বার্গেন পেয়েও আপনারা তার সদ্ব্যবহার করলেন না আসলে 


একেনবাবু বোধহয় একটা দীর্ঘ বকৃততার প্ল্যান করাছলেন, কিন্তু অরুণ সেটা থাময়ে দিলেন 
“মিস্টার সেন, আমার দাদার অসম্ভব ধৈর্য, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট আপনার কি আর কিছু বলার আছে?” 
“দেন সে ইট, বাট ডু হারি, ইট ইজ গেটিং লেট!” 


হ্যাঁ স্যার » বলে একেনবাবু পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাতে গিয়ে কী ভেবে থেমে বললেন, 
“সিগারেট যৈলে আপনাদের অসিরিধা হবে শা তে? মানে যা কোন অসুবিধা হয় তাহলে, 


“না হবে না,” অরুণ বেশ রূঢ়ভাবেই বললেন, “জাস্ট গেট গোইং ” 


“না, থাক স্যার বড় ব্যাড হ্যাঁবিড়!” “মিস্টার সেন, আই জ্যাম রানিং আউট অফ পেশেন্স! আপনার বক্তব্যটা 
তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন!” অরুণ অসহিষ্ণু ভাবে বললেন 


“আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, গোভিন্দ জসনানির মৃত্যুটা আমার কাছে একটু মিস্টিরিয়াস?” 


“মানে ওঁর হঠাৎ এই ব্রিফকেস নিয়ে অদৃশ্য হওয়াটা, বা কক হম গয় 
অক্ষত অবস্থায় ট্যাপান জি ব্রিজের কাছেপাওয়াটা সামথিং ইজ নট কোয়ায়েট রাইট স্যার 


“হোয়াটস রং দেয়ার?” এবার অরুণ প্রশ্নটা করলেন “আমার তো ধারণা, ইন্সপেক্র লান্ডির বিশ্বাস যে, সামবডি 
ফাস্ট রবড় হিম অফ অল দ্য মানি তারপর ওঁকে ধাক্কা দিয়ে হাইওয়ে থেকে নীচে ফেলে সে অদৃশ্য হয় ” 


“এটা মন্দ বলেননি স্যার কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে, উনি মারা যান হার্ট আযাটাকে যদি মনে করি স্যার, ওঁর হার্ট 
আযাটাকটা হয়েছিল রাস্তা থেকে ওকে ফেলে দেবার পর, তা হলে কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যায়!” 


«গোলমেলে হয়ে যায়?” এবার অরুণ প্রশ্নটা করলেন 

“হয়ে যায় না স্যার?” যেলোকটা অতগুলো টাকা কেড়ে নিল, সে কেন তার ভিক্টিমকে জীবিত অবস্থায় ওভাবে 
ফেলে রেখে চলে যাবে! বুঝতে পারছেন স্যার আমি কী বলছি? মিস্টার জসনানি তো সেক্ষেত্রে পরে পুলিশের সামনে 
লোকটার ইভানকা করতে পারতেন 

“হু নোজ, তার মুখে হয়তো মুখোশ ছিল ” অরুণ বললেন “সুতরাং আইডেন্টিফাই করার প্রশ্নই ওঠে না ” 

“ঠিক, সেটা অবশ্যই একটা পসিবিলিটি স্যার ” স্বীকার করলেন একেনবাবু 


“তাহলে? এ ছাড়াও অনেক পসিবিলিটি আছে মিস্টার সেন,” এবার অশোক বললেন “আমি ধরে নিচ্ছি যে, 
গোভিআনজিনউকাহ থেকে গাডতে'রাইড নিডিেন সে লোকটা যখন আঁচ পায় যে, আঙ্কলের ব্রিফকেসে 
এত টাকা আছে হি রড বিভা সে 
মধ্যে পড়ে গোভিন্দ আঙ্কল হার্ট আ্যাটাকে কোলান্স করেন দ্য রেস্ট ইজ সিম্পল হি ডাম্পড 
আফটার অল, এ ডেড ম্যান উইল নেভার বি এবল টু আইডেন্টিফাই, তাই না?” 


“আমিও ঠিক এটাই ভেবেছিলাম স্যার তবে কিনা একটা ব্যাপার তাতে ক্লিয়ার হয় না ” 
“হোয়াট ডু ইউ মিন?” 


প্রিফকেসের লকটা একেবারে পারফেক্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে! আমি নিজেই দেখেছি স্যার আমি তো 
57555855950 না স্যার, তা নয় দ্য লক ওয়াজ স্পটলেসলি ক্লিন, আ্যান্ড কমনপ্পিটলি 


দিয়েই আর 


“ট্রুলি আযামেজিং স্যার! বিশ্বাস করুন আমিও তাই ভেবেছিলাম! কিন্তু তখন আমার মনে পড়ল স্যার, ব্রিফকেসটা 
মা লকের কম্বিনেশনটা জানেন আপনারা, আর আপনাদের কাছ থেকে জেনেছিলেন শ্যাম 
মিরচন্দানি মিটার িসবানিরতৌ সেটা জার কয নিরাকার যখন ব্রিফকেসটা আপনাদের কাছ থেকে মিস্টার 


হত েভুভিরে দারা “পারহ্যাপস, লোকটা পিস্তল দেখিয়ে গোভিন্দ আঙ্কলকে 


মিরচন্দান ধার নেন, তখন মিস্টার জসনান ওয়াজ আউট অফ দ্য হাউস তাহ না?” 


“আমি হয়তো অন্য কোনো সময় ওঁকে কম্বিনেশনটা বলেছিলাম,” অরুণ বললেন “ইন ফ্যাক্ট, আমার এখন মনে 
পড়ছে, আই ডিড টেল হিম ” 


“সেটা কি?” দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্নটা করলেন 
“ধরুন স্যার, আপনাদের দুজনের মধ্যেই কেউ টাকাটা ব্রিফকেস থেকে সরিয়েছেন!” 
“বি কেয়ারফুল মিস্টার সেন, কী যা তা বলছেন আপনি!” 


“এখানে স্যার সম্ভবনার কথা হচ্ছে হতে তো পারে যেমন আপনাদের মধ্যে একজন বা দুজন মিলেই টাকাগুলো 
আত্মসাৎ করে, শুক্রবার রাত্রে মিস্টার জেসনানির বডিটা হাইওয়ের পাশে ডাম্প করে এসেছেন!” 


“দিস ইজ আটারলি ননসেন্স!” অশোক বেশ কড়া গলায় বললেন, “টাকার ক টা শুধু শুধু আমরা বাড়ির 
গেস্টের ডেডবডি বাইরে ওভাবে ডাম্প করতে যাব কেন? ইউ আর নট ইমপ্লায়িং দ্যাট উই কিলড হিম!” 


“নো স্যার, আযাবসলুটলি নট ওঁর মৃত্যু পুরোপুরো স্বাভাবিক ” 
“তাহলে?” 


সেটাই ছিল আমার পাজল স্যার অস্বীকার করব না, পাজল হিসাবে এটা ছিল অতি মোক্ষম! আমি স্যার পুরোপুরি 
কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম আপনারা যদি সত্যি খুন না করে থাকেন, তাহলে ওভাবে ডেড বডিটা ডাম্প করতে 
যাবেন কেন? আর তখনই চিন্তাটা আমার মাথায় এল স্যার _আমার মন বলল, 55 
নি হঠাৎ আমার মনে পড়ল এরকম একটা কেসের কথা আমি কোথাও পড়েছি এমনকি সিনেমাতেও বোধহয় 


যে কী বলতে চাচ্ছেন, আমি তখনও বুঝতে পারছি না! কিন্তু অশোক আর অরুণ বোধহয় কিছুটা আঁচ 
করতে পারছিলোন কারণ ওঁদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের বদলে একটা চাপা আতঙ্ক ফুটে বেরোচ্ছে! অরুণ দেখলাম 
দেওয়ালীআলমানিটারীদিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন 


একেনবাবু সেটা লক্ষ্য করে অরুণকে বললেন, “স্যার, ইন্সপেক্টর লান্ডি কিন্তু বাইরে তাঁর লোকজন নিয়ে অপেক্ষা 
করছেন পাপের বোঝা আর বাড়াবেন না!” 


কথাটা শোনামাত্র ম্যাজিকের মত কাজ হল! অরুণ দাঁড়িয়ে পড়লেন 

“আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলছেন! শুকনো গলায় অরুণ বললেন ” 
“আমি শ্যাম মিরচন্দানির খুন হওয়ার কথাটা বলছি!” 

“হোয়াট!” এবার আর সাহানি ব্রাদার্স নয়, আমার মুখ দিয়েই কথাটা বেরিয়ে গেল 
“হ্যাঁ স্যার ” আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন 


“শ্যাম মিরচন্দানি যখন নিউ ইয়র্কে ওঁর কাস্টমারদের কাছ থেকে পাওনা-গন্ডা আদায় করছেন, সেই সময়ে এখানে 
এই বাড়িতে এঁদের দু'জনের সামনেই মিস্টার জসনানি হার্ট আ্যাটাকে মারা যান এই দু'ভাই জানতেন যে 
মিরচন্দানি সেদিন প্রায় মিলিয়ন ডলার ক্যাশ নিয়ে বাড়িতে ফিরবেন তখনই বোধহয় স্যার, ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াটা 
এঁদের মাথায় আসে ইট ইজ এ কমললিফেটেড হান বাটিক যত জাক গাছে দে উইলবি এ 
মিলিয়ন ডলার্স রিচার! যেটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে একটা মার্ডার, তারপর এ সুইচ বিটুইন টু ডেড বডিজ 


ই লা ন দেখতে বাড়িতে এলেন, তখন তাঁকে এঁরা মিথ্যে করে পেশেন্টের 
নাম বলেন শ্যাম মিরচন্দানি_ নাউ হাউ উইল দ্য ডক্টর নো! তিনি কোনো রকম সন্দেহ না করে স্যার, শ্যাম 
মিরচন্দানির নামে ডেথ সাটিফিকেট লিখে চলে গেলেন তারপর যখন শ্যাম শাম মিরনদান বাড়িতে ফিরলেন, এই 
দু'ভাই মিলে তাকে হত্যা করলেন হয় বিষ খাইয়ে, নয় গলা টিপে ঠিক কী করে সেটা শুধু ওঁরাই জানেন 


হ্যাভ মিরচন্দানস ডেডবাড তআ্যান্ড এ ভ্যালড ডেথ সাটাফকেট! দাহ করার সময় ফিউনারেল হোম বা লোকাল 
অথরিটির সন্দেহ করার কোনো কারণ থাকবে না 


তা 52 55418 5 


ইয়ার্ডেই লুকিয়ে রাখতে পারতেন মনে স্যার, ক'দিন হঠাৎ কীরকম আনইউজুয়াল গরম পড়েছিল! 
তখনই ওঁরা ঠিক করলেন যে, ই 


“তার পরের সব খবর আপনি জানেন বাঙালি ক্লাব হঠাৎ এক ফ্রিজার ভেজিটেবল পেল, পুলিশে খবর গেল 
জসনানি ব্রিফকেস নিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন! শ্যাম মিরচন্দানিকে যোগ্য সমারোহের সঙ্গে দাহ করা হল, মা 
মনে কোনো সন্দেহ না জাগে! তারপর গত শুক্রবার যখন বরফ পড়তে শুরু করল, তখন এঁরা জসনান্ি বডিটা 
ডানা রি সেই সঙ্গে ফাঁকা be SS 
জসনানি যে করে পালিয়েছেন, খওরিটা প্রমাণিত হয় ওঁরা ভেবেছিলেন যে, জসনানির মৃত্যুটা 
খুব একটা তদন্ত হবে না, কারণ ইট ইজ নট এ মার্ডার কী স্যার, আমি ভুল বলছি?” তরুণ আর অশোকের চিকে 
তাকিয়ে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন 


ইমাজিনেশন ” 

অন দ্য কনট্রারি স্যার, আই ক্যান গেট অল দ্য প্রুফ আই ওয়ান্ট আপনাদের ডাক্তারকে মিস্টার জসনানির 
ফটোটা দেখালেই উনি পক্ষী দেটবন (ওর ডে সার্টিফিক্টেই উনি লাভত ইন্সপেক্টর লাক্ডি আপনাদের 
ফ্রিজারটা ফরেন্সিক এক্সপার্টের কাছে নিয়ে যাবেন বিলিভ মি স্যার এদেশের ফরেন্সিক সায়েন্স হচ্ছে ট্রলি 
আযামেজিং! কী থেকে যে এরা কী বের করে... 


বাইরে এদিকে ইন্সপেক্টর লান্ডি দরজায় বেল বাজাচ্ছেন ঘরে ঢোকার জন্য 
বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


১২. শ্যামলদার বাড়িতে গল্প 


১২ 


শ্যামলদার বাড়িতে বসে গন্ হচ্ছিল শ্যামলদা একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “কখন আপনার সন্দেহ হল 
একেনবাবু যে, সাহানিরা এর মধ্যে জড়িত?” 


“যখন স্যার আমি ব্রিফকেসটা দেখলাম, তখনই বুঝলাম, ওরাই, সম্ভবত অরুণ সাহানিই টাকাটা সরিয়েছেন কিন্তু 
মিস্টার জসনানির অদৃশ্য হওয়া, আরা তার প্রায় এক হস্ত পরো ওঁর বডি হঠাৎ ওভাবে হাইওয়ের পাশে পেয়ে 
যাওয়াটা কুড নট বি এক্সপ্লেইনড় বিশেষ করে মৃত্যুটা যখন পুরোপুরি স্বাভাবিক সো আই ওয়াজ রিয়েলি পাজলড 
স্যার ” 


“কখন আপনি বুঝলেন যে, এর মধ্যে কোথাও একটা খুন জড়িয়ে আছে?” 

“যখন রেসুটরেন্টে বসে টু টেল দ্য টুথ’ শো-টা দেখছিলাম স্যার আই ওয়াজ ওয়াচিং দ্য শো বাট আই হ্যাড নো 
আইডিয়া স্যার, 772 ঠিক তখনই আমার চোখ খুলে গেল! আসলে ব্যপারটা খুব্‌ সিম্পল 
স্যার! আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, শ্যাম মিরচন্দানির ডেথটা ন্যাচারাল কারণ ডাক্তার সেটাই বলেছেন হ্যাঁ ডাক্তার 
একজনকে স্বাভাবিক ভাবে মারা যেতে দেখতে পারেন কিন্তু কী করে তিনি জানবেন, যে সেই লোকটাই হচ্ছে শ্যাম 
মিরচন্দানি? যখন এই প্রশ্নটা মাথায় এল, এভরিথিং কুড বি এক্সপ্লেইনড ” 


“কিন্তু আপনি যে বললেন এরকম একটা কেসের কথা কোথাও পড়েছেন_ একটা সিনেমাতেও বোধহয় 
দেখেছেন ১১ 


“নিশ্চয়ই পড়েছি বা দেখেছি স্যার, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটাই এখন মনে পড়ছে না আসলে স্যার লক্ষ লক্ষ বই 
আর সিনেমারহস্য আর খুনের সবরকম সম্ভবনাই কোথাও না কোথাও কভার হয়ে আছে!” 


বেনুটমাসি ফ্লোরিডা থেকে আনা পান চিবোতে চিবোতে শ্যামলদাকে বললেন, 
“এবার বোঝ, আমার তো কোনো কথাই কানে দিস না তোকে বলিনি যে, ন্যাচারাল ডেথ-ফেথ নয়, ওটা হচ্ছে পুরো 
মার্ডার?” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 
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ঢাকা রহস্য উন্মোচিত - পরিচ্ছেদ ১ 


এক 


কিছুদিন হল একেনবাবু গাছ নিয়ে পড়েছেন ওর মাথায় যখন একবার কিছু চাপে, তখন সেটা সরানো মুশকিল 
আমাদের আযাপা্টমেন্টে লাগোয়া একটা বারান্দা আছে সেখানে দুটো চেয়ার কোনও মতে বসানো যায় অবশ্য 
বারান্দায় বসে মনোহর দেখা যায় না তবে সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি-টাড়ি প্রচুর চলে আর্‌ যেহেতু 
আমরা নিউ ইয়র্ক ভার্সিটির কাছে থাকি ছাত্রছাত্রীদের ভিড় সবসময়েই লেগে থাকে কেউ হাঁটে, কেউ জগিং 
করে রাস্তার পাশে একটা স্টারবাক কফিশপ আছে _ তার সামনের চত্বরে চেয়ার-টেবিল সাজানো সেখানে দু 
একজন বসে থাকে ল্যাপটপ খুলে, বেশির ভাগই হাত-পা ছড়িয়ে কফি, এস্প্রেসো, মোচা লাতে, বেগেল ইত্যাদি খায় 
আর প্রচণ্ড হৈচৈ করে আটতলার উপরে বসে সেসব দেখতে মন্দ লাগে না এখন আর সেটা সম্ভব নয় একেনবাবু 
বারান্দায় গোটা পনেরো ফুল গাছের টব বসিয়েছেন বই ঘেঁটে ঘেঁটে নানান গাছগুলোর নানান তদারকি চলছে 


বাগান সম্পর্কে আমার চিরদিনের ধারণা মাটি কুপিয়ে বীজ বা চারা লাগানো মাঝেমধ্যে গোবর সার জাতীয় কিছু 
দেওয়া আজকাল আরও হরেক রকমের কেমিক্যাল সার বেরিয়েছে জানি, কিন্তু তা কতটা ব্যবহার করতে হবে, 
কখন দিতে হবে, কোনও গাছে দিতে হবে _ সা আমারও ধারণাই নেই কিন্তু এ বইয়ের 
পাতা ঘন ঘন উলটে সাদা, খয়েরি, নীল, সবুজ - En লে মেসো টিরেরাউগারা কেরাত দেয়ে a 
এর থেকে কেমিস্ট্রির এক্সপেরিমেন্টও সহজ প্রমথকে একদিন সেটা বলতে ও খ্যাঁক খেঁকিয়ে উঠলো, “রাখ তোর 
515 এখন পর্যন্ত একটা ফুলও চোখে দেখলাম না, এদিকে বারান্দায় যাবার জো নেই দেবো 
একদিন সব কিছু ফেলে, 
বি সেট বলাম ক ফুল ফোটার সময় এখনও আসে নি সা তবে উনি যে 


সা ইস তবেকিনা না পোটেনশিয়ালটা রিয়্যালাইজ হবে না * 

লাগান তবে বিল আপনি দেবেন, শেয়ার করুন স্যার বলে বায়না ধরবেন না 
ত আমুরা কেউ ব্যবহার করতে পারছি না, বাপী বরং বারান্দার এরিয়াটা ক্যালকুলেট করে 
আপনার ভাড়ার শেয়ারটা বাড়িয়ে দিক ” 

প্রমথ সত্যিই একেনবাবুর পেছনে লাগতে পারে! 

“কিযে বলেন স্যার, এই ফুলগুলো যখন ফুটতে শুরু করবে, কি রকম শোভা হবে বলুনতো? আমি জানি ম্যাডাম 
যাক পর পাকে: যদিও প্রমথ গার্লফ্রেণ্ড কথাটা শুনলে তেলে-বেগুন হয়ে যায় জাস্ট ফ্রেণ্ড - আগে 
আবার বিশেষণ যোগ করতে হবে কেন? না 

যাক গে ওসব কথা_ একেনবাবুর এই গার্ডেন প্রজেক্ট যে পর্বতের মুষিক প্রসব আমরা দুজনেই আঁচ করছি 
মনে মনে ভাবি ভাগ্যিস দেশের চাষিভাইরা বেশি পড়া-লেখা করেন না, নইলে বাজারে চাল-ডাল-সবজি পাওয়া যেত 
না 


আজ সকালে একেনবাবু আর প্রমথ দুজনেই বেরিয়েছে একেনবাবুকে গাছের জন্য একটা ওষুধ কিনতে হবে 
একটা গাছের পাতায় লিফ মাইনর না কি একটা অসুখ হয়েছে ভদ্রলোক সত্যিই ক্ষেপে গেছেন এমনিতে হাড়- 
কিপ্নন, কিন্তু গাছের পেছনে যা খর্চা করেছেন, তা দিয়ে উনি ষচ্ছন্দে ওঁর পুরনো অল-ওয়েদার বিসর্জন দিয়ে 
একটা নতুন কোট কিনতে পারতেন 55257 আজকে খুব রিল্যাক্স 
করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবো আর নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ব রা 
লেখার চাপে গা ছেড়ে জীবনটা উপভোগ করা হয় নি কিন্তু হবার কি জো আছে! ডিং ডং বেল দরজা খুলে 
খ তারেক 


“বুঝলেন বাপীদাদা, বাংলাভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের বাংলাদেশ, আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ নয় ” 
কি খবর, কেমন দূরে থাক, হ্যালো পর্যন্ত নয় প্রথমেই একটা যুদ্ধং দেহি ভাব! 
চট করে তারেকের দিয়ে নিই তারেক ক'মাস হল আমাদের পাশের আ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছে কোন 
একটা আইটি ফার্মে কাজ করে বাড়ি ঢাকাতে কয়েক মাস হল এইচ-১ ভিসা নিয়ে আমেরিকায় এসেছে শুধু 


তারেক নয়, ওর সঙ্গে মামুদ বলে আরও একাট ছেলে এসেছে - একই কোম্পানতে চাকার নিয়ে 1কন্ত মামুদ একটু 
মুখচোরা, বিশেষ আসে না তারেকভায়া একাই একশো একেনবাবুর সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযুক্ত লোক মাঝে মাঝে 
যখন তারেক আর একেনবাবুর বকবকানির সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয়, তখন আমি কাজ আছে বলে অফিসে 

তবে মাঝেমধ্যে তারেকের কথাগুলো মন্দ লাগে না ছেলেটার মধ্যে একটা চাপা হিউমার আছে সেই 
হিউমারটা পরিপূর্ণ রূপ পায় ওর বাঙ্গাল কথার টানে সেই কথা আর সুরকে অক্ষরে তুলে ধরার ক্ষমতা আমার নেই 
বাঙ্গাল পাঠকদের কাছে তাই আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে 


একদিন হঠাৎ তারেক বলল, “বুঝলেন দাদা, বাংলাদেশের মতো প্রোগ্রেসিভ দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই ” 
প্রমথ সকালে সবার জন্য ডিমের অমলেট করছিল রান্নাঘর থেকেই তারেকের কথা শুনে চেঁচিয়ে বলল, “হোয়াট 
ননসেন্স!” 
“নন্সেন্স কেন দাদা, ভুলতো কিছু আমি বলছি না ” 
আমিও বললাম, “কি প্রোগ্রেস এতো দেখলে শুনি?” 
“আচ্ছা শোনেন আমাদের প্রথম্‌ প্রেসিডেন্টকে আমরা সবংশে নিধন করেছি, দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টকে শুধু একা 
মেরেছি তৃতীয় প্রেসিডেন্টকে মারি নি, শুধু জেলে পুরেছি- প্রগ্রেসটা একবার দ্যাখেন?” 
প্রমথ যে প্রমথ সেও বলে উঠলো, “নাহে, এবার তোমার কথাটা মানছি ” 


তারেক আসা মানে নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়া আজ মাথায় উঠলো অন্তত: ঘণ্টা খানেক বকৃততা করবেই কিন্তু 
বাংলাদেশের ছেলে - দুই বাংলার মিলন ঘটাতে এসেছে তাকে তো তাড়ানো যায় না 
“না দাদা” তারেক বলল, “উত্তরটা কিন্তু দিলেন না, কথাটা আপনি মানেন?” 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কোন কথাটা?” 
“এই যে বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার কথা ৮ 
«তোমার এই কথা বলার বেসিস কি?” 
“আপনারা » 
“আমরা! হোয়াই?” 
“এই যে দাদা, আপনারা কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন _ যুক্তি’ অথবা ‘কেন’ না বলে বললেন ‘বেসিস’ 
আর “হোয়াই, বাংলা যখন বলবেন, তখন শুধু বাংলা বলবেন, ইংরেজি যখন শুধু ইংরেজি ” 
কথাটা তারেক ভুল বলে নি আমার অর্ধেক কথাতেই ইংরেজি শব্দ এসে যায় ফ্রাঙ্কলি অনেক কথা বাংলাতে কি 
হবে সেটাই মাথায় আসে না কিন্তু সাত সকালে তারেকের এই বক্তব্য আমি মানতে রাজি নই ভাষা নিয়ে 
করেছিস _ বেশ করেছিস, কিন্তু তা বলে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাকে বাংলাদেশী বাংলা হারিয়ে দেবে - এ আবার 
আবদার ! বিশেষ করে যারা জলকে পাণি বলে, আর স্নানকে গোসল - তারা বাংলা নিয়ে মাতব্বরি করবে কেন? কিন্তু 

, “দ্যাট্‌ ভাষাতো চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকে না 

প্রয়োজনে বদলায় ইংরেজিতেওতো অনেক অন্যান্য ভাষা এসেছে ” 
“কিন্ত তা বলে দাদা হোয়াই-কে বাংলায় নিয়ে আসবেন - “কি'টা কি দোষ করল?” 
“তোমরাওতো বাপু দিদিকে আপা বল, পিসি না মাসিকে বুয়া ” 
“আপনি দাদা রেগে তর্ক করছেন সত্যি ভেবে দেখুন, গান বলুন , নাটক বলুন, সিনেমা বলুন - বাংলাদেশের সঙ্গে কি 
আপনারা পেরে উঠছেন?” 
“গানে তোমরা এগিয়ে আছো?” 
“আছি দাদা বার করুন একজন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা * 
“স্যাম্পল অফ ওয়ান দিয়ে তুমি তোমার থিওরি পৃরুভ করতে চাও ?” 
“তা নয় দাদা, আপনারাতো আমাদের অন্য আটিস্টদের গান শোনেন না, বন্যাই এখানে আসেন - সেটাই শোনেন 
তারপর দেখুন, নাটক বা টেলি ফিল্ম - অপি করিমের মতো বুদ্ধিদীপ্ত নায়িকা আপনাদের টিভিতে কেউ আছে? তিশা, 
মৌসুমি বা বিপাশা হায়াতের মতো সুন্দরী?” 
“যাদের কথা বলছো, তাদের দেখিনি ” 
“তাহলে বলি দেখুন দাদা, দেখলে আপনার চোখ জুড়বে, আর আমার সঙ্গে তর্ক করবেন না ” 
“তুমি পশ্চিমবঙ্গের সব ত্যাক্টুর র দেখেছো?” 
“আলবৎ দাদা, নইলে তুলনামূলক বিচার করবো কি করে? পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখা আমরা পড়ি, সিনেমা 
দেখি, সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকাগুলো পড়ি সেগুলোওতো সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার একটা অঙ্গ এবার আপনি বলুন, 
বাংলাদেশের কি কি বই আপনি পড়েছেন?” 
“দেখো বাপু, আমি ফিজিক্সের বই শেষ করারই সময় পাই না বাংলা সাহিত্যতো দুরের কথা ” 
“তাইতো বলছি দাদা, বাংলাকে বাংলাদেশই বাঁচিয়ে রাখবে ” 


লাকিলি এই সময়ে একেনবাবু ঢুকলেন “এই যে, স্যার, কি মনে করে?” 
“এই দাদার সঙ্গে একটু গল্প করতে এসেছিলাম ৮ 

“বাপু সত্যি কথাটাই বল না - তর্ক জুড়তে এসেছ ” 

“কিযে বলেন দাদা, তর্ক নয়, একটু আলোচনা ” 


“ক নিয়ে আলোচনা স্যার, একটু শুনি?” 
“আমি বলছিলাম বাংলা সংস্কৃতি য় রাখবে বাংলাদেশ - পশ্চিমবঙ্গ নয় কিন্তু দাদা মানতে রাজি নন ” 


বুঝতে 
“আমার কোনো পজিশনই নেই - এইসবে সময় নষ্ট করা ” . 
“এইটে দাদা ঠিক বলেছেন আপনারা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী - তাঁরা বাংলা নিয়ে সময়ে নষ্ট করছেন না বলেই 
বাংলাভাষা পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংস হবে ” 
“চুকে যাবে, এখন্‌তো ইংরেজি আর হিন্দিরই যুগ ” 
“তা হোক দাদা, কিন্তু একেনবাবুর যে কাহিনীগুলো লিখছেন -সেগুলোওতো কেউ পড়বে না ” 
“এখনও কেউ পড়ে নাকি ?” প্রমথ কখন ঘরে ঢুকেছে আমি টেরও পাই নি “লোকে না জানে একেনবাবুকে, না 
জানে বাপীকে ” 
প্রমথ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ওস্তাদ বলল, “তাই নাকি? কোণ্থেকে?” 
“এ যে আপনাদের একটা পত্রিকা বেরোয় সুখী গৃহকোণ _ সেইখানে?” 
“কোথায়, বাংলাদেশে যখন ছিলে?” 
“না না, বাপী দাদা পড়তে দিছে 
“তাহলে মোট দুজন পড়েছো - বাপী নিজে আর তুমি কারণ আমি পড়ি নি, একেনবাবুও না ” 
“তাহলে তিনজন তবে করে দেখো - পুরোটা পড়েছে কিনা কারণ বাপীর লেখাটা কয়েক পাতা পরেই 


“তুই থামবি ”, আমি বিরক্ত হয়ে বললাম 

একেনবাবু আমার পক্ষ নিয়ে বললেন, “কিযে বলেন স্যার, সুখী ণতো এখন অনেক সেল হয় » 

“সে নিয়ে তো আমি প্রশ্ন তুলছি না ডিকশনারিতো প্রচুর বিক্রি হয়, আপনিওতো কিনেছেন একটা কোনোদিন 
ব্যবহার করেছেন?” 

প্রমথর পাঞ্চগুলো একেবারে রণ্যাণ্ডাম সত্যি কোনো বানান জানতে হলে একেনবাবু প্রমথকেই জিজ্ঞেস করেন না 
থাকলে আমাকে ডিকশনারিটা বহুদিন ধরেই তাকের উপর অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে 

“বই কিনলেই যদি পড়া হয়ে যেতো, তাহলে এতগুলো ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর ফেল করতো না » 

এই রকম অদুভত যুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন তারওপর যখন আমার লেখা নিয়ে আমি এ নিয়ে 
উচ্চবাচ্য করলাম না 


তবে প্রসঙ্গটা তারেকই পাল্টালো বলল, “আসলে আমি এসেছিলাম একেনবাবুর কাছে ” 
“আমার কাছে স্যার! কি ব্যাপার ?” 
“মামুদকে নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে ” 
“কি সমস্যা?” 
“বলছি ” তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “দাদা, তাহলে এ কফিটা বানান, খেতে খেতে বলি » 


কফি খেতে খেতে তারেক যা বলল সেটা হল মামুদ কয়েকদিন হল খুব ডিপ্রেসড হয়ে আছে মামুদ এমনিতে 
কথাবার্তা কমই বলে তবে এ ক'দিন দুয়েকটা হাঁ ইঁ ছাড়া আর কিছুই বলে নি শেষে তারেকের পেড়াপেড়িতে ও 
জানিয়েছে দেশ থেকে একটা চিঠি পেয়ে ওর সন্দেহ হচ্ছে যে পাঁচ মাস আগে ওর বাবার মৃত্যুটার্‌ মধ্যে হয়তো 
কোনও রহস্য আছে - ওটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় তারেক যখন জিজ্ঞেস করেছে - কার চিঠি? মামুদ উত্তর দিয়েছে, 
চিঠিটা ওর বাবারই লেখা এসেছে বাবার আ্যাটর্নির কাছ থেকে যাইহোক, তারেক আর বিশেষ কিছু জানতে চায় নি 
কিন্তু মামুদকে বলেছে যে, ও একবার একেনবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখুক তিনি হয়তো এ বিষয়ে একটা মতামত 
দিতে পারবেন মামুদ প্রথমে উত্সাহ দেখায় নি - বোধহয় ওর সমস্যা নিয়ে আর কাউকে বিব্রত করতে চায় নি কিন্তু 
পরে রাজি হয়েছে কিন্তু নিজে এ নিয়ে অনুরোধ করতে অসোয়ার্তি বোধ করছে, তাই তারেক এসেছে একেনবাবু 


মামুদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবেন জানতে 
একেনবাবু সব শুনে বললেন, “ক আশ্চর্য স্যার, এটা কি কোনও কথার কথা!” 
বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [৮৮] @bongboi 


ঢাকা রহস্য উন্মোচিত - পরিচ্ছেদ ২ 


দুই 


খানিক বাদে তারেক মামুদকে নিয়ে এলো তারেক ভুল বলে নি মামুদের চেহারা দেখে বোঝা যায়, ওর মনের 
685 ঘরে প্রায় নিঃশব্দে ঢুকে সোফার একটা কোনে চুপ করে বসল এমনিতেই যতবার ও 
দুয়েকটার বেশি কথা বলেনি ওকে কথা বলানো মানে, প্রশ্ন করা আর তার উত্তরে হ্যাঁ বানা শোনা আজ 
যদিও নি 58 স্বভাবোচিত সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না এমনিতে ও 
কতটা বলতে পারবে আমার সন্দেহ ছিল তারেক এবং একেনবাবু যখন আছেন, তখন প্রশ্নের কিছু 

চি সুতরাং তথ্য উদঘাটন চট করে না হলেও, সেটা যে হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই 
5 প করে আছি ন্ত্তিন্ধতাটা একেনবাবুই ভাঙলেন একেনবাবু বললেন, “বলুন স্যার, তারেক সাহেব 

আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান ” 
আমি একা পড়েছি” , মামুদ আস্তে আস্তে বললেন 


7 FE EEE TET নার বল চট, আর মে লা চিন্তাটা এতই 
“হয়তো অহেড়ুক চিন্তা কিন্তু বিব্রত করাটাও বোধহয় ৮ 

ই মারা বন্ধুদের কাছে বলবেন স্যার - এনিয়ে এতো সঙ্কোচ কেন ?” 
REL আসলে ব্যা 


“না, বাবা আমায় বি বলে যাননি ” 
“আপনার বাবার কতদিন আগে মারা গেছেন?” 
“আমি এদেশে আসার মাস দুয়েক আগে - তা প্রায় প্রায় মাস পাঁচেক হল ” 
“আপনার আনোয়ারচাচা এতদিন চিঠিটা দেন নি কেন স্যার ?” হর 
“আনোয়ারচাচা নিজে বেশ কয়েকমাস মরণাপন্ন অসুস্থ ছিলেন্‌ কিছুদিন হল আবার কাজকর্ম শুরু করেছেন 
লিখেছেন চিঠিটার কথা উনি ভুলে গিয়েছিলেন 25 
“আইসি ত জাপানি এতো বিটলিত হচ্ছে ক স্যার, ওঁর মৃত্যুটা কি অস্বাভাবিক ভাবে 2” 

বাবা মারা যান একটা পাটি চলাকালীন হঠাৎ হার্ট আযাটাকে ওঁর মৃত্যু হয় ” 
“আপনার বাবার কোনও প্রব্লেম ছিল?” 
“তা ছিল, বাবার হার্ট বরাবরই খারাপ বছর তিনেক আগে ওঁর ট্রিপ্ল_ বাইপাস হয় আপনাদের মুম্বাইয়ের এক 
হাসপাতালে কিন্তু তারপর থেকে উনি ভালোই ছিলেন খুব সাবধানে নিয়ম মতোই চলতেন তবে নিয়ম মেনে 
চললেও প্রবর্লেমতো হতেই পারে ” 
“তাহলে আপনার সন্দেহ জাগছে কেন স্যার ?” 
“তাইতো বলছি যে, চিন্তাটা মনে হয় অহেতুকই তাছাড়া পার্টিতে আমার খালু ছিলেন, যিনি পুলিশের সাবেক 


“সাব-ডি.আই.জি-টা কি?” প্রমথর প্রশ্ন 
““সাব' নয় দাদা, "সাবেক" _ মানে প্রাক্তন ”, তারেক বিশদ করল 
“আর খালু?” একেনবাবু প্রশ্ন করলেন 

“মেসোমশাই » 


“সরি স্যার, বলুন 
তিনি অবশ্য অস্বাভাবিক দেখেন নি তাছাড়া বাবার কাছের রনি তাঁদেরও কেউ 
দি এর নইলে কানাঘুষো শুনতাম বাবার ও পুলিশ পরীক্ষা করেছিল - কিছু পায় 


“দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান পুলিশ কেন এসেছিল?” 
“এর উত্তর আমি ঠিক বলতে পারবো না ডাক্তার আহমেদ আমাদের পাড়াতেই থাকেন তিনি বাবাকে নিয়মিত না 


হলেও মাঝে মধ্যে দেখতেন তান্ও পাটতো | ছলেন এবং বাবাকে পরাক্ষা করে ডেথ সাটাফকেটও দয়োছলেন 
আমার ধারণা খালু তাও হয়তো একটু নিশ্চিত হতে 

রিড তাহা ধন ও নিম চিতা TE 

“কে জানে, আমি হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না কতগুলো জিনিস এখন মনে হচ্ছে ঠিক ছিল না ” 
“যেমন?” 

“যেমন, পাটি চলার সময়ে দুবার টেনিস কোর্টের বাতিগুলো নিভে যায় দুবারই সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করেছিল 
আমাকে গিয়ে রিসেট করতে হয়েছিল তখন এ নিয়ে আমি অতটা ভাবিনি অনেক সময়ে লাইনের ওভারলোড যদি 


খুব কম থাকে, তাহলে ব্রেকার সব সময়ে ট্রিপ নাও করতে পারে 
| এ স্যার টেনিস কোর্টের সঙ্গে পার্টির কি?” 
“ও সরি, টেনিস কোর্টেই হচ্ছিল আসলে বাবার হার্ট বাইপাসের পরে টেনিস কোর্ট আর ব্যবৃহার করা হত না 


আতি নিজে কোনোদিনই উনিসে উৎসাহীহিলা না তাই ওটা এমনিই পড়ে থাকতো শুধু পার্টির সময়ে ব্যবহার 
করা হত শেষ পার্টিটা এ bb হ্‌ 


ভি 
বলছিলেন স্যার, সার্কিট ব্রেকার মাঝে মাঝে এমনিতে ট্রিপ করতে পারে_ সেনিয়ে তখন কিছু ভাবে নি” 

“ও হ্যা 45875757785 ভ 

পেছনে সুইমিংপুল আর বাগানের স্পট্‌ লাইটগুলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম বলে বোধহয় লোড কমে গিয়েছিল কিন্তু 

এখন মনে পুড়েছে যে এ আলোগুল্যে ছিল অন্য সার্কিটে - তাদের ব্রেকার আলাদা ওগুলোর জ্বলা নেভার সঙ্গে 

টেনিস রআলোর কোনও 


“আই সি ” 
“এছাড়া বাবা নাকি অরেঞ্জ জুসের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেছিলেন, জুসটা তিতো আমিও অরেঞ্জ জুসই খাচ্ছিলাম, 
বিত রই সত পৰম করা সো 

তা পরীক্ষা করা হয়েছিল?” 
“তা হয়েছিল সেইজন্যেই মনে হচ্ছে - সবকিছুই হয়তো অহেতুক চিন্তা ” 
EEE তখন একটা কাজ করা যাক স্যার আপনি পার্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে 
তি ডিটেল্সে বলুন কিচ্ছু বাদ দেবেন না ” 


“এই যেমন স্যার, পার্টি কখন শুরু হল, কারা এসেছিলেন, বসার কি বন্দোবস্ত ছিল, খাবার কোণ্খেকে এসেছিল, কে 
কোথায় বসেছিলেন, কখন আলো নিভলো _যা-যা আপনার মনে আছে - সব ” 


“কি ভাবে শুরু করি» মরেই বাড়িতে তলে বা আবহাওয়া লো ক 
“আমার বাবা মাঝে মাঝেই দিতে ভালো বাসতেন আবহাওয়া ভালো থাকলে পার্টিটা বাইরে হত, নইলে 
হলঘরে আমাদের বাড়িটা বেশ বড়_ বাবা প্রচুর টাকা খরচ করে এটা বানিয়েছিলেন বছর দশেক আগে 
আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একটা বড় টেনিস কোর্ট আর তার চারিধারে ঘিরে ছিল বিশাল বাগান পেছনে সুইমিং 
পুল আর তার চারপাশে কিছুটা বাঁধানো চত্বর, তারপর আবার বাগান পাটি শুরু হয়েছিল সন্ধ্যার সময়ে প্রায় 
একশোর মতো লোক পারিনি নিমন্ত্রিত ছিলেন বাবার বিজনেসের সুত্রে চেনাজানা, রাজনৈতিক জগতের লোক, 
সরকারী মা মী তারকা GA বলার বশ কিছু নামীদামী লোককে বাবা 


নড়তে ডরিঙ্ক আর আযাপেটাইজার দেওয়া হয়েছে রা 
ও বিয়ার, হুইস্কি শেরি ইত্যাদি হরেক রকম পানীয় রয়েছে ভা 

জুস, কোক - ইত্যাদি বাবা অসুস্থ হবার পর থেকে পার্টি-টাটির সব দায়িত্ব পড়েছিল SLE SUAS 
জামালচাচার উপরে জামালচাচা বাবার থেকে বয়সে অনেক ছোট - বাবাকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখতেন; বাবার 
অনেক ব্যক্তিগত কাজেও সাহায্য করতেন 55 SEL টেবিল 
চেয়ার আনা থেকে শুরু করে - সেগুলো সাজানো, মিনি-বার বসানো, অন্যান্য ডেকোরেশন আ্যাপেটাইজার 
ও খাবার ইত্যাদির আয়োজন ও পরিবেশন _ সবকিছুই তারা নিখুঁত ভাবে করত বাবা অসুস্থ হবার পর অন্তত: গোটা 
ইয়েক পার্টি এই কেটারার 'সামাদের বাড়িতে করেছে খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


সবকিছুই চমৎকার চলছিল ঠিক পৌনে আটটা যখন বাজে তখন হঠাৎ টেনিস কোর্টের আলো সব নিভে যায় 
মাপ করবেন স্যার, ঠিক 55 
ওটা একটা হাস্যকর ব্যাপার আমি একটা 5757555 কোনও 
কারণে সেটাতে রাত্রি পৌনে ৮টার আ্যালার্ম দেওয়া ছিল আমি রা 
না প্রতিদিন রাত্রি পৌনেআটটায় ওটা বাজতো, একটা বোতাম টিপে আমি আওয়াজটা বন্ধ করতাম আলোটা 
মোন আটযাতেই নিভে করণ চিক সঙ্গে ভিত মানা আলির বেজ উঠেছিল 


ঢাকাতে মাঝেমধ্যে বাতি চলে যায় আমাদের একটা জেনারেটর ছিল বাতি নিভলে সেটা চালানো হত কিন্তু 


আম দেখলাম রাস্তার আলো নেভে নি BALLADE UN হর al রাজা ং সাকিট ব্রেকার 
কোনও কারণে ট্রিপ করেছে বাবা চেয়ারে বসেছিলেন আমি বাবার কাছেই দাঁড়িয়ে LT বাবাও হাসার 
বুঝেছেন রা বন আম্মা বললেন, “আমাকেও 
ঘরে যেতে হবে, তোমার বাবার ওষুধ আনতে ভুলে গেছি 

আমি বললাম, “ ‘কোথায় ওষুধটা আছে বল, আমি নিয়ে 

আম্মা বললেন, না হিপ আমাকে নিয়ে 

অন্ধকারে আম্মাকে হেল 

বাড়িতে ঢুকে আম্মা লিফটে উঠলেন, আর আমি ...... 

“লিফট?” 


“বাবার অসুখের পর ওটা লাগানো হয় » 

“আই সি, সেটা কোথায়?” 

“দরজা খুলে ঢুকেই হলের ডানপাশে ্ 

“বুঝলাম স্যার, ঠিক আছে বলুন ” 

“সার্কিট ব্রেকারগুলো হল ঘরের অন্যপ্রান্তে সিঁড়ি ঘরের দেয়ালে আমি যখন সেদিকে এগোচ্ছি, তখন দেখলাম 
জামালচাচা বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন » 
“বাথরুমটা কোথায় স্যার ?” 

“লিফটের পাশে উপরে যাবার আরেকটা সিঁড়ি, তার ঠিক পরেই ” 
“তারপর কি হল স্যার ?” 

“ও হ্যাঁ জামলচাচা আমাকে দেখে বললেন, “কি ব্যাপার? 
আমি বললাম, “বাতি নিভে গেছে 


“হয়তো ওভারলোড, ব্রেকার ট্রিপ করেছে ? 

“আচ্ছা বি বিপদতো! কিন্তু অন্ধকারে মাসুদভাইকে একা রেখে চলে এলে.. . আম্মা আছে তো?’ 

আম্মা ওষুধ আনতে উপরে গেছে শুনে জামালচাচা তাড়াতাড়ি ছুটলেন বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জামলচাচার একটা 
দুশ্চিন্তা আছে খাওয়া দাণ্য়ার ব্যাপারে বাবা যাত বহিব কিছ কিরে সেই জন৷ পাটি ঢাটিতে উনি বাকে খুব 
নিন আমার অবশ্য এটা বাড়াবাড়ি লাগে, কারণ বাবাকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার মনে 


“একটা প্রশ্ন স্যার আপনাদের বাড়ির সেট-আপটা একটু বলুন আপনি টেনিস কোর্ট থেকে বাড়িতে ঢুকলেন কি 


DEE পাশেই গাড়ি-বারান্দা সেখান থেকে সামনে বাড়ির একটা ছোট্ট বারান্দা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতে 
হয় সেট আপটা মুখে কতটা বোঝাতে পারবো জানি না কিন্তু আমার কাছে অনেক ছবি আছে সেগুলো দেখালে 


বুঝতে পারবেন 

“ঠিক আছে স্যার, সেটা পরেই না হয় দেখাবেন রা তারাবি 

55 88 দিতি একটা কার ডন ওটা সেট করে দিতেই একটা 
আওয়াজ ভেসে এলো অর্থাৎ টেনিস কোর্টে আবার বাতি ফিরে এসেছে ” এতটা বলে মামুদ একটু 

লজ্জিত ভাবে বললেন্‌, “আচ্ছা, আমি কি বেশি ডিটেলে আপনাকে বলছি?” 

“এতটুকু নয় স্যার ঠিক এভাবে বলে যান - যা যা ঘটেছিল তবে একটা প্রশ্ন স্যার, সার্কিট ব্রেকার বক্সের কাছাকাছি 


সা দেখলেন?” 

আমাদের মালীর আয়েষা নামে একটি বোবা মেয়ে আছে বছর দশ এগারো বয়স সে ওখানে মা 
বছ এদিক ওদিক নিজের মনেই র বেড়ায় আমার একবার মনে হয়েছিল হয়েছিল, মেয়েটা কানু 
দিয়েছে কিনা আমি করতে যাচ্ছিলাম খেয়াল হল ও জবাব দিতে পারবে না' তবে ওকে সতর্ক করে 
দিয়েছিলাম, এখানে হাত দিবি না বলে ” 
“ও কথা বুঝতে পারে?” 
“তা পারে » 
05555 


“সিড়িঘরের সিঁড়িটাও কি দোতালায় যাবার 2, 
“হ্যাঁ দোতালায় যাবার দুটো সিঁড়ি এই সিঁড়িটা কাজের লোকরাই সাধারণত: ব্যবহার করে এক-আধ সময়ে আমরাও 
করি, যখন বাড়ির পাশে ফলের বাগানে যাই » 


“তারপর বলুন স্যার ” 
“আমি যখন বাইরে এলাম তখন দেখি জামালচাচা বাবার স্বাস্থ্যকামনা করে একটা টোস্ট দিচ্ছেন অনেকে ওখানে 
মদ খেলেও বাবা হার্ট বাইপাস হবার পর থেকে আর মদ খান না _পাটি-টাটিতে সাধারণতঃ কমলালেবুর রস বা 


আনারসের রস - এইরকম কিছু খান জামালচচার পর খালুও টোস্ট দিলেন তখনই বাবার মুখ দেখে মনে হল বাবার 
মুখটা একটু বিকৃত বাবা বললেন, “জামাল, বেশ তিতো এবারের জুসটা , 
জামলচাচা বললেন, ‘সেকি, আমারতো সেরকম লাগছে না * বলতে বলতেই আবার আলো নিভে গেল আমি আবার 


ছুটলাম সাকট ব্রেকার অন করতে 
কে জানি 0 থেকে বললেন, পেছনের বাগানের আলোগুলো বন্ধ করে দিতে , তাহলে লোডটা একটু কমবে 
আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সার্কিট ব্রেকারটা অন করে, পেছনের আলোর মেইন সুষুটয অফ করে যখন 
১7757575775 জামলচাচাকে 

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কি 
ভামলু একেবারে হতচা ক বললেন, ‘কি জানি, হঠাৎ ( দিয়ে পড়ে গেলেন, 
তাহলে কি স্ট্রোক, হার্ট আযাটাক _কি হল বাবার! কয়েক র মধ্যে দেখলাম বাবার দেহটা একেবারে নিথর 

ত যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই দিশেহারা ডাক্তার আহমেদ গলার পাশে আঙুল ল্‌ দিয়ে মাথা নাড়লেন ইতিমধ্যে 
খালু পুলিশে ফোন করে অ্যাম্থুলেন্স পাঠাতে বলেছে আম্মা বাবাকে জড়িয়ে ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করেছেন 
কয়েকজন মহিলা আর মিসেস আহমেদ আম্মাকে ধরে আছেন আমারা TE হজে Ca 
আমি নীচু হয়ে বসে বাবার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে আমার পাশে ডাক্তার 
আহমেদ আমি তখন একটাই প্রশ্ন, "সব শেষ?’ 
উনি মাথা নাড়লেন 
জামালচাচা শুনলাম খালাকে বলছেন, “মাসুদভাই জুসটা খেয়ে তিতো বলেছিলেন আমারতো তিতো লাগলো না 


পারছি না 
ELE SE RE গেলাসটা ঢেকে রাখলেন 


খানিক বাদেই এলো, সেইসঙ্গে পুলিশও খালু পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কিসব বললেন তারপর তাঁরা 
বাবার পানীয়ভর্তি নিয়ে চলে গেলেন 
আমি এতো শোকাচ্ছন্ন যে, কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না আমার আশেপাশে যা হচ্ছে সবই কানে 
আসছে ডাক্তার আহমেদের সঙ্গে খালু আর জামালচাচার কথাবার্তা শু , অন্যদিকে আম্মার বিলাপ অনেকে 
এসে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এরই ফাঁকেই আমি শুনলাম ডাক্তার আহমেদ জামালচাচাকে বোঝাচ্ছেন যে, তিতো 
লাগাটা কিছু অর্থীভাবিক নয় - ওটা স্ট্রোকের আগে সাময়িক বিভ্রান্তি সিজার হওয়ার আগে অনেক রকম অদুভত 
সাদ গন্ধ মানুষ পায় 
জামলচাচা বললেন, “কিন্তু স্ট্রোকতো পরে 
আমার মুনে হয় খুসি স্টরোকের একটু আগেই একটা মাইন্ড স্ট্রোক হয়েছিল তখনই উনি জুসটা তিতো লাগার 
কথা বলেছিলেন ওঁর হার্টটাও খুব বাজে অবস্থায় ছিল ? 
দান ‘হ্যাঁ, প্রথমেতো দু-এক চুমুক জুস খেলেন, তখন তো তিতো 
বলেননি 
“কে জানে, আমারতো ওঁকে অসুস্থ বলে মনে হত না * জামালচাচা যেন আত্মগত হয়েই বললেন 
আমুরও সেটাই ধারণা ছিল বাবা এতো সংযত হয়ে থাকতেন যে, হঠাৎ এভাবে চলে যাবে, এটা কখনোই আমার মনে 
হয় 


পরের প্রশ্নটা হল বাবার পোস্ট মর্টেম হবে কিনা আম্মার ভীষণ আপত্তি বাবার শরীর কাটা ছেঁড়া হবার ব্যাপারে 
ডাক্তার আহমেদও সেটা করার খুব একটা কারণ দেখছেন না যদি পানীয়তে গোলমেলে কিছু পাওয়া যায়, তাহলে 
অবশ্য অন্যকথা সুতরাং সু্পানীয়টি পরী পরীক্ষাটা করা হোক সেখানে কিছু না পাওয়া গেলে, ধর্মাচারে যা যা পালনীয় 
রা খালু আর জামালচাচা তার দায়িত্ব নিলেন - আমি শুধু সঙ্গে থাকবো 
পরদিন সকালেই জানা গেল পানীয়তে কিছু পাওয়া যায় নি সুতরাং পোস্ট মর্টেম করার আর কোনও কারণ রইলো 
না মোটামুটি এই ব্যাপার ” 


থথ্যাঙ্ক ইউ স্যার তাহলেতো আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ দেখছি না কেন আপনার মনে হচ্ছে যে মৃত্যুটাতে 
কোনও রহস্য আছে » 
“এ যে বললাম হঠাৎ দুবার করে সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করা ” 
প্রমথ বলল, “ব্রেকারটাতো ডিফেক্টিভ হতে পারে ” 
“তা পারে অবশ্য তবে আরেকটা কারণও রয়েছে আমার চিন্তার আমার ধারণা বাবা কোনও একটা ঝামেলায় 


“কিরকম ঝামেলা স্যার ?” 

“তা বলতে পারবো না তবে ওঁকে একটু বিমর্ষ দেখতাম টায়রা সন্তোষজনক কোনও উত্তর 
পাই নি ১525 এ 55 করতেন ওঁর মৃত্যুর পর 
জামালচাচার কাছে যে, ব্যবসাতে আনেক গণ্ডগোল মুলাছিল তাই ওঁর মনটা ভালো ছিল যা জামালচাড় 
নিডে বাবার মৃত্যুতে বিধ্বভ হয়ে পড়েছিলেন ব্যবসার ওঁর নিজের অংশটা জামালচাচা বিক্রি করে দেন একটু 
অর্থকষ্টের মধ্যেও পড়েছিলেন ” 

“কেন জানেন স্যার? 

ব্যবসার দেনাটেনাই হবে নিশ্চয় বাবার ব্যবসাতে আমার নিজের কোনও আগ্রহ ছিল না আমি বাবাকে বলেছিলাম 
যে, ওতে আমি নিজেকে জড়াবো না তাই জামালচাচা যখন এসে আমাকে আমার অংশটা বুঝে নিতে বলেন, আমি 
কোনও উৎসাহ দেখাই নি তাতে উনি একটু ব্যথিতই হয়েছিলেন ” 


“আপনার বাবার অবতমানে আপনাদের তরফ থেকে কোম্পানটা দেখভাল কে করছেন?” 
“আম্মা আর আমি জামালচাচাকে অনুরোধ করেছি সেটা করতে, আর তারজন্য পারিশ্রমিক নিতে ” 
“আপনার বাবার কোনো উইল ছিল স্যার?” 
ঘদ্পুর জানি, না বাবা মাঝে মাঝে উইলের প্রসঙ্গ তুলতেন, কিন্তু আমি ওঁকে বলে দিয়েছিলাম যে ওঁর সম্পত্তি আমি 
চাইনা আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো আমার ব্ররকর্ম মনোভাব দেখেই হয়তো ও নিয়ে আর এগোননি * 
৪ পারার আপনার আম্মার জন্যেও » 
কি উলটা “কিন্ত জামালচাচা আমার মনোভাব জানেন আমাদের বাড়ি নিয়ে আম্মার 
ভয়াল কৰণত ক তয় কল হলে আমি ওঁকে কাগজপত্র তৈরি করতে বলেছি 
ERE 
aN ALS ছেলের সঙ্গে বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে চিন্তা - তাহলে কি আম্মা মামুদের সৎমা? 
45 কিন্তু একেনবাবু তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন না জিজ্ঞেস করলেন, “দ্বিতীয়বার 
যখন ব্রেকার অন করতে গেলেন স্যার, তখন কাউকে দে 
“আমি যখন বাড়িতে ঢুকছিলাম, তথন মিস্টার যানকে দেখেছিলাহী তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন আমাকে 
দেখে বললেন, কি আবার আলো নিভে গেল নাকি? 
আমি বললাম, হ্যাঁ এই এক্ষুণি কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে উনি ঝড়ের বেগে টেনিস কোর্টের দিকে চলে 


স্টার তাই না?” 
‘উনি একটু অদুভত ধরণেরই লোক ” 
“কি করেননি 
“মিস্টার খানকে আমি ভালো চিনি না শুনেছি ওঁর অনেক পলিটিক্যাল কানেকশন আছে ” 
“আপনার বাবার বন্ধু ?” 
“না, বাবা ওঁকে পছন্দ করতেন না SLE BELL SL শুনেছি বাবার 
ত একবার প্রচণ্ড লেবার ট্রাবল হয়েছিল EA SE হয় আমার ধারণা 
তার জন্য বাবাকে বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দিতে খানকে সেইডন্য জাম়ালঢচ' সব সমত বরকে 
বলতেন বাবার সব পার্টিতে ভিনি যেন হও ওঁকে যাতে বিশেষ সমাদর করা হয় ভালো না করতে 


রা তারি 

ইন্টারেস্টিং স্যার মিস্টার খান ছাড়া, দ্বিতীয়বার আর কাউকে দেখেছিলেন?” 
“রহিম মালী আয়েষার যে বাবা - তাকে দেখেছিলাম সিঁড়িঘরে আয়েষার খোঁজে এসেছিল ” 
পা 


“মাইডের দরজাটা খোলা ছিল সেখান দিয়েই হয়তো বেরিয়ে গিয়েছিল আমি রহিমকে একটু বকলামও সাইডের 

দরজাটা বন্ধ করে না রাখার জন্য সাধারণত: ওটা রাত্রে ভেতর থেকে বন্ধ থাকে রহিম অবশ্য বলল যে, ও দরজাটা 

ভেতর থেকে বন্ধ করে বাড়িতে গেছে তবে আমাদের বাড়িতে এ ব্যাপারে কোনও ডিসিপ্লিন নেই _ যে যার খুশী 

যেদিক দিয়ে ইচ্ছে বেরিয়ে যায়_ বাড়িতে দিনরাত্রি বাবার এক নার্স থাকে, আম্মারও একজন রআছে এছাড়া 
রাঁধুনি, দুজন কাজের লোক, মালী - তারা কখন কোথা দিয়ে বেরোচ্ছে না বেরোচ্ছে - তার কোনও নেই » 
“আইসি আপনাদের বাড়ির মালী বা কাজের লোকরা থাকে কোথায়?” 

“ওদের থাকার জায়গাগুলো আমাদের কম্পাউণ্ডের পেছনে ত তবে দিন আর রাত্রির দুজন নার্স বাইরে থেকে আসে ” 

“তাঁদের কেউ কি পার্টিতে ছিলেন?” 

“না, বাবা বা আম্মা বাড়ির কাজের লোকদের পার্টিতে থাকা পছন্দ করতেন না ” 

“আচ্ছা, আপনার বাবার মৃত্যুটা যদি সত্যই স্বাভাবিক না হয়, তাহলে কাকে আপনার সন্দেহ হয়?” 

“এইবার আমায় ফেললেন তেমন ভাবে সন্দেহ হয় না তাছাড়া পুলিশ সন্দেহের কিছু দেখে নি 

তবে আগেই বাবার চিঠিটা আমাকে বিব্রত করেছে ”» 

“চিঠিটা স্যার, আপনার কাছে আছে?” 

“হ্যাঁ, এই দেখুন ৮ 

“পড়তে পারি স্যার 2” 


চিঠি _ কথাগুলো হুবহ্ব আমার মনে নেই তবে মূল বক্তব্য হল, মাসুদ সাহেব আশঙ্কা করছেন যে, হঠাৎই ওঁর 

মৃত্যু হবে তাতে ওঁর দুঃখ নেই, কারণ বাঁচার ইচ্ছেও ওঁর ফুরিয়েছে যাইহোক, মামুদের নামে যেসব শেয়ার 

আর ওঁদের জয়েন্ট আাকাউন্টের পাশবই আনোয়ারের কাছে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন বাবার স্মৃতির 

কথা স্মরণ করে এগুলো যেন মামুদ গ্রহণ করে শেয়ারগুলো ক্যাশ করতে চাইলে আনোয়ার এব্যাপারে মামুদকে 
সবরকমের সাহায্য করবেন আরও কিছু কথা _ যেগুলো ঠিক মনে নেই 


চিঠিটা পড়ে একেনবাবু বললেন, “একটু পাজলিং স্যার, তাই না? তবে কিনা হঠাৎ করে মৃত্যু - খুন না হয়ে হার্ট 
আযাটাকেওতো হতে পারে » 
মামুদ মাথা নাড়ল “কিন্তু বাবা এইভাবে মৃত্যু চিন্তা আগে কখনও করেন নি তাই আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক 


12 
“স্গুলো আছে আপনার কাছে 
“হ্যাঁ অনেকগুলো ছবির সিডি আমি নিয়ে এসেছি সেখানে পাটির ছবি নিশ্চয় কয়েকটা আছে ” 
“নিয়ে আসুন না স্যার, একটু দেখি ” 
“আমাকে একটু খুঁজতে হবে ” 
“আমরাও স্যার, আপনিও আছেন যখন পাবেন স্যার, নিয়ে আসুন স্যার আর বাড়ির ছবিগুলোও ” 
“বেশ, কিন্তু আপনার কি মনে হয় - যা শুনলেন এখন 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


ঢাকা রহস্য উন্মোচিত - পরিচ্ছেদ ৩ 


তিন 

পরের দিন বিকেলে মামুদ আর তারেক এলো মামুদ একটা সিডি নিয়ে এ আমার ল্যাপটপটা 
অফিসে ফেলে এসেছি পয ওরা বার করে ব্যাজার মুখে ওর সবসময়েই ভীতি ওর 
ভাইরাস _ বিশেষ দেশী ভাইদের কোনও ডিঙ্কেট বা ও বিশ্বাস করে না আমাদের সবার 


সবার কম্পিউটারই 
নাকি ভাইরাসে জর্জরিত, আর আমরা সেটা জানিওনা তবে আজকে ওর নিজের একটা আগ্রহ ছিল বলেই দিল, কিন্ত 
তার আগে ধমকের সুরে বলল, “ভাইরাস ফাইরাস নেইতো মামুদ, তোমাদের দেশেতো ওগুলো কিলবিল করে ” 
আমার কথাটা শুনে লজ্জা লাগলো বললাম,”কি বলছিস যাতা !” 
“কেন, কথাটা ভুল বললাম কি তারেক ভুল বললাম কথাটা আমি?” 
তারেক অতিশয় ভদ্র ছেলে বলল, “আরে না দাদা, ভুল বলবেন কেন তবে মামুদের সিডি-তে ওসব পাবেন না ” 

কেন, মামুদকে ভাইরাসরা ভয় পায়?” 

আমি বললাম, “তুই চুপ করবি?” 


মামুদ সিডি থেকে বেছে একটা ছবি বার করল পাটির আয়োজন যখন শুরু হচ্ছে - সেই সময়কার ছবি টেবিল 
আর চেয়ারগুলো পাতা হয়েছে কোর্টে প্রতিটা টেবিলে সবুজ রঙের চাদর পাতা আর তারওপর বড় সাদা 
ফুলদানী সেখানে সেখানে রও-বেরঙে্র একগুচ্ছ করে ফুল 

“আপনার বাবা কোন টেবিলে বসেছিলেন স্যার ?” 
মামুদ দেখালো টেবিলটা ওটা গাড়ি-বারান্দার খুব কাছে ওখান থেকে উঠে একটু গেলেই কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাবার 
গেট সেখানে গাড়ি-বারান্দা পেরোলেই বাড়ির বারামদা 

“দাঁড়ান এই ছবিটায় ভালো করে দেখতে পাবেন, বলে মামুদ আরেকটা ছবি বার করল * 
বেশ বড় গোল টেবিল গোটা দশেক চেয়ার সাজানো 

“আপনার বাবা ঠিক কোথায় বসেছিলেন স্যার?” 

“আমি সিওর নই হয় এই চেয়ার অথ্বা তার পাশেরটা,” একটা চেয়ার দেখিয়ে মামুদ বলল 

সা আর কে কে ওঁর সঙ্গে 2 ছিল 
মামুদ এ করে বলল, “আম্মা, কবীর সাহেব, আজিজুলচাচা, মিস্টার খান কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা ছিল মাঝে 
মাঝে জামলচাচা ওখানে বসছিলেন আমিও দুয়েকবার গিয়ে বসেছি অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও মাঝে মাঝে এসে বাবার 
সঙ্গে বসে গল্প করে যাচ্ছিলেন ” 

“যাঁদের কথা বললেন, তাঁরা কি করেন?” 

বাবার থেকেও বয়সে বড় স্কুলে বাবার মাস্টারমশাই ছিলেন খুব ভালো লোক, তবে কানে খুব কম 

শোনেন কবীর সাহেব এক সময়ে বাবাদের পার্টনার ছিলেন কয়েক বছর আগে বাবা আর জামালচাচার সঙ্গে 
ঝগড়াঝাটি করে চলে যান রি সেই বিজনেস অবশ্য ভালো চলে নি পার্টির কয়েক 
মাস আগে বাবার কাছে এসে ক্ষমাটমা চেয়ে জয়েন করতে চান বলে জানান জামালচাচা ওঁকে 
ফেরত নিতে চাইছিলোন, কিনু বাবার আপত্তি ছিল SEE আম্মাও বাবাকে 
অনেকবার বলেছিল ওঁকে পার্টনার করে নিতে বাবা শেষমেষ বোধহয় রাজি হয়েছিলেন তবে এই ফিরে আসা নিয়ে 
ত কা জমা যাবা তর কিন্তু কবীর র সাহেব মাঝে মাঝেই বাবার কাছে এ নিয়ে তদবির করতে 


NE TE ETE EE TE TT ER EE ENT 
“তা নয় ERE EE ঘুরে নানান চেয়ারে বসছিলেন আম্মা, কবীর সাহেব আর আজিজুলচাচা সব সময়েই বাবার 
খাটা কত গেলে তা নার দির 

পা ক কত গেলো না, কারণ উনি মন ছবিটা দেখছেন আর মাথা নাড়তে নাড়তে 
“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, তেরি ইণ্টারেস্ট 

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না জিজ্ঞেস করলাম, “কি এতো ইন্টারেস্টিং?, 

“এই ফুল যে বাংলাদেশে হয় স্যার - আমার জানা ছিল না ” 

কথাটা শুনে মামুদ খুশি হল “আপনি বেশ ফুল চেনেন দেখছি!” 

“তা স্যার একটু একটু চিনি টবের এই আবছা গোলাপী ফুলগুলোতো মনে হচ্ছে হাইড্রেঞ্জিয়া - তাই না?” 


ধরেছেন ” 
আমি প্রশ্ন করলাম, “কোনগুলোর কথা বলছেন?” 


“এই যে স্যার, দেখুন ” 
দেখলাম অসংখ্য পাপড়িতে ঠাসা বেশ বড় গোল গোল সাদা আর আবছা গোলাপি রঙের ফুল টবের পর টবে ফুটে 
আছে মধ্যে কয়েকটা অন্য ধরণের গাছ, তবে দুটো গাছ ছাড়া লম্বায় হাইড্রেঞ্জিয়ার থেকে তারা ছোট বড় দুটো 
গাছের একটা আমি চিনতে পারলাম - ম্যাগ্সোলিয়া আমাদের ক্যাম্পাসেই একটা আছে - আমার অফিস ঘর থেকে 
দেখা যায় কিন্তু টবেও যে সেটা হয়, জানাযার টব দুটো অবশ্য খুবই বড় 

জয়ার কম টব নেই আপনাদের বাগানে এই ছবিতেইতো অন্ততঃ গোটা পঁচিশেক দেখছি * 
“হ্যাঁ, এটা বাবার পৈত্রিক ত্র পাওয়া নেশা প্রতি বছর টবে তিরিশটা করে হাইড্ডেঞ্জিয়া গাছ করতেন - এটা আমি 
জন্মকাল থেকে দেখে 
“কোণ্থেকে গাছগুলো 2” 
“এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে আমার বাবার আব্বার সময় থেকে তিনি ছিলেন গাছপাগল লোক _ জমিদার 
নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর খুব বন্ধু ছিলেন_ আপনারা হয়তো ওঁর নাম জানেন না, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও 
নগেন্্রনানায়ণের একটা পরিচিতি আছে পৃথিবীর নানা জায়গা উনি থেকে বীজ আর চারা সংগ্রহ করে একটা 
চমৎকার বাগান করেছিলেন বাবার আব্বাকেও তার কিছু কিছু বীজ আর চারাগাছ দিয়েছিলেন তবে বেশির ভাগই 
নষ্ট হয়ে গেছে শুধু হাইড্ডেঞ্জিয়া আর কয়েকটা গাছ এখনও আছে ” 
“আপনার শখ নেই স্যার 2” 
মামুদ একটু চুপ করে বলল, “আমিতো এখন এখানে আর আম্মার সেরকম শখ নেই ” 
“টু ব্যাড স্যার, এরকম চমৎকার গাছগুলো - দেখেও আনন্দ ” 
“তা ঠিক, তবে নেশা না থাকলে এগুলো করা কঠিন শীতের দেশের পেরিনিয়াল গাছগুলোকে আমাদের দেশে 
বাঁচিয়ে রাখা সোজা ব্যাপার নয় » 
“আমিও তাই ভাবছিলাম স্যার, এই গাছগুলোকে গ্রীক্মকালে কোথায় রাখেন?” 
“বাবা অনেক পয়সা নষ্ট করেছেন এগুলোর পেছনে গাছের জন্য বাড়ির পেছনে ঘর বানিয়েছেন এককালে বরফ 
দিয়ে ঘর ঠাণ্ডা রাখা হত, পরে এয়ার কণ্তিশানার এলো _ নেশাগ্রস্থ নাহলে এগুলো করা যায়?” 

ং স্যার, ট্রুলি আযামেজিং কোনওদিন যদি ঢাকায় যাওয়া হয়, তাহলে একবার আপনাদের বাড়ি গিয়ে 
গাছগুলো দেখবো ” 


যাবেন ” 

দা নিলো 

“একটা নয়, অনেক দাঁড়ান দে এখানে আসার মাস আগে বেশ তাতে 
বাড়ির ভিতরকার ছবি, সামনের রাস্তা, বাগান - কিছুই বাদ দিই নি দাঁড়ান, কোন ফন্ডারে রয়েছে দেখি ও হ্যাঁ, 
এইখানে: বলে ফো্ডারটা খুলে এ একটা ছবি ক্লিক করল 


বাবার অফিস ঘরে যাবার এখন ৯০ ডিগ্রী ঘুরে ডানদিকের যে দরজাটা _ সেটা দিয়ে ঢুকলে খ্কটা লম্বা হল 


পাবেন তার বাঁ পাশে ছটা পরপর গেস্ট রুম - বাথরুম আর ৯০ ডিগ্রী উল্টো ঘুরে বাঁ 
দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই লিষ্ট তারপর উপরে যাবার সিঁড়ি জন্য একটা বাথরুম 
তারপরে একটা বড় হলঘর বৃষ্টি হলে সেখানেই পাটিগুলো হয় হলঘরের শেষে জন্য একটা বাথরুম্‌ 
তারপর এ _ পাটির সময়ে শুধু ওটা ব্যবহার করা হয় হলঘরটা শেষ হয়েছে সিঁড়ির ঘরে ও 
ব্রেকার বক্সটা একেবারে শেষে একটা রদরজা কাজের লোকরা ওটা দিয়েই ত ঢোকে, ঢুকে 
সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় যায় 0 হলঘরের শেষেও একটা দরজা আছে_ কাজের লোকদের ঢোকার জন্য 


কোথায় ” 

“এক কাজ করা যাক স্যার,” একেনবাবু বললেন, “এই সিডিটা আমি রেখে দি, EE SEACH 
মামুদ লজিত হয়ে বলল, “আপনি বোধহয় খুব বিরক্ত করে দিয়েছি তাই না?” 

“মোটেই না স্যার তবে এগুলো অনেক সময়ে দিয়ে দেখতে হবে আপনার যদি সিডিটা রেখে যেতে কোনও আপত্তি 


“কী আশ্চৰ্য আপত্তি থাকবে কেন? 

“্থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ” 

“আর কিছু জানতে চান?” ওঠার আগে জিজ্ঞেস করল 

রি এই যথেষ্ট এই সিডি-টাতো দিয়ে গেলেন একটু ভালো করে দেখি চোখে দেখার মতো বড় 
স্যার 


মামুদ আর তারেক চলে যাবার কিছুক্ষণ পর আমি আর প্রমথ একেনবাবুকে চেপে ধরলাম, “কি বুঝলেন মশাই?” 
“হয়তো নর্মাল ডেথই স্যার তবে গোলমাল্‌ কিছু থাকলেও আশ্চর্য হব না ” 

“বাঃ, খুব প্রোফাউণ্ড স্টেটমেন্ট,” প্রমথ খোঁচা বলল 

“তারমানে কেসটা আপনি নিচ্ছেন?” আমি বললাম 

“কিসের কেস স্যার 2 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


ঢাকা রহস্য উন্মোচিত - পরিচ্ছেদ ৪ 


চার 


এরমধ্যে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি একেনবাবু কম্পিউটারের মনিটরে তন্ময় হয়ে মামুদের বাড়ি দেখছেন 
“কি দেখছেন এতো বিভোর হয়ে?” 
“ফুলগুলো স্যার _হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলগুলো দেখতে অপূর্ব ৮ 
“তাতো বুঝলাম, কিন্তু শুধু সেগুলো দেখছেন বলেতো মনে হচ্ছে না ” 
“কিষে বলেন স্যার, ফুলগুলোই দেখছি দেখুন স্যার, কিরকম পিঙ্ক রঙের হাইড্রেঞ্জিয়ার মাঝখানে হঠাৎ চমৎকার 
একটা নীল রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া ” 
“দেখলাম, কিন্তু তাতে অবাক হবার কি কিছু আছে? হাইড্রেঞ্জিয়া কি নীল রঙের হয় না?” 
“হয় স্যার, নিশ্চয় হয় ” 
“তাহলে?” 
“আসলে আগে এটাকে এখানে দেখি নি ” 
“হয়তো টবটা অন্য জায়গায় ছিল তাছাড়া একই গাছে তো নানান রঙের ফুলও হতে পারে মেণ্ডেলের সুত্র জানেন 
না_ কি ছাই এতো গাছের বই পড়েন!” 
“এটা মন্দ বলেন নি স্যার চা খাবেন?” 
“আপনি বানাবেনঃ” আমি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম 
“বানাতে পারি স্যার, আপনি অনেক ভালো বানান * 
“তাহলে আর চা খাবেন জিজ্ঞেস করলেন কেন, বললেই পারতেন একটু চা করে খাওয়াবেন কিনা?” 
eR RE একেনবাবু অনুযোগের ভঙ্গীতে বললেন 
ছি আসুন,” বলে আমি কিচেনে গেলাম স্টোভে জল চাপিয়ে আমি খুঁজতে শুরু করলাম চা-পাতা 
কিছু আছে তন পাওয়া গেল না আমি টি-ব্যাগ একেবারেই পছন্দ করি না তার থেকে ইনস্ট্যান্ট কফি 


জল গরম হতে কয়েক মিনিট, কাফি সঙ্গেই হয়ে গেল কফি নিয়ে বাইরের ঘরে বসতেই একেনবাবু বললেন, 
“আচ্ছা স্যার, শরিয়ুত আইন সম্পর্কে আপনি কি জানেন?” 


না কেন?” 
“না স্যার, ওদের উত্তরাধিকার আইনটা বেশ গোলমেলে আমি অনেকদিন আগে একটু দেখেছিলাম, তারপর মাথা 
এতো ঝিমঝিম করতে শুরু করল যে, হাল ছেড়ে দিলাম ” 

“শরিয়ত আইন নিয়ে হঠাৎ মাথা ব্যথা কেন ” 

“একটা অঙ্ক মিলছে না স্যার, তাই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি ” 

মানিকজোড়দের জিজ্ঞেস করুন, ওরা নিশ্চয় জানবে তারেক আর মামুদকে প্রমথ ইদানীং মানিকজোড় বলতে 
শুরু করেছে - ব্যাড ইনফুলয়েন্স, আমিও হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলি 

রর কযা হারাজিগালে রকি? 


“নাও জানতে পারেন স্যার, হিসেবটা বেশ গোলমেলে ৮» 

“ভালোকথা ওদের খবর কি, কদিন ধরে বেপাত্তা!” 

“ CEE STU is আমিও খোঁজ 

“আপনি কেন খোঁজ প্রব্লেম সল্ভ হয়ে গেল 

“কিযে বলেন স্যার আছে কিনা তাই জানা নেই ” 

“তাহলে কি জানতে 

“হঠাৎ মনে হল স্যার গাছ পরিবেশ পাল্টালে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন তি ও 
আলাদা, অন্যরকম পোকামাকড় - যেগুলোর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ ক্ষমতাই গাছগুলোর 

বিরুদ্ধে লড়াই করে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে - সোজা ব্যাপার নয় ” 


“আপান ক মামুদের বাড়র হাইড্রোণ্ীয়া, লাইলাক - এসব গাছগুলোর কথা ভাবছেন?” 
“হ্যা স্যার 


“দেখুন আপনি এখন গাছ-বিশারদ হয়ে গেছেন, আপনাকে কিছু বলতে সাহস হয় না তবে য্দি পঞ্চাশ বছর ধরে 
গাছগুলো বাংলাদেশেই জন্মায় আর মরে থাকে, তাহলে প্রতিরোধশক্তিটা বোধহয় এতদিনে গড়ে উঠেছে ” 

“এটা ভালো বলেছেন স্যার সমস্যাটা প্রথম দিকেই 

“নিশ্চয় , কিন্তু তার উত্তর মামুদ দিতে পারবেনা OE ETE রতন 

“গুড পয়েন্ট স্যার,” একেনবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন তবে আমার বক্তব্য উনি কতটা কানে দিলেন সেটা অবশ্য 
বুঝলামনা 


BART hn SSS ULE Bl SEL তারার 

“তোমাদের কথা হচ্ছিল,” বললাম “একেনবাবুভ ণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তোমাদের এইসব বিদেশি গাছের 
মাটি, সার, ইনসেক্টিসাইড - এইসব সম্পর্কে ”» 

আমার কথাটা ধরতে না পেরে মামুদ একটু কটু কনফিউসড মুখে তাকালো 

058 বলল, ডি ব্যাগ ভালি কিন্তু সার আর ইনসেক্টিসাইড সম্পর্কে কিছুই 


“মাটির ব্যাপার মানে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 

“প্রতি বছর বাবা বাংলাদেশের উত্তরের কোন একটা জায়গা থেকে মাটি আনাতেন কেন, সে প্রশ্ন করবেন না বাবা 
বিশ্বাস করতেন এ মাটি না পেলে গাছ বাঁচবে না আমার ধারণা ওঁর আব্বা সেখান থেকে প্রথমে মাটি এনেছিলেন, 
তাই বাবা আর চান্স নেননি » 

“তুমি না জানলে, সে মাটি এখন আসবে কোমণ্থেকে?” 

্বরে নিচ্ছি জামালচাচা জানেন নইলে সমস্যা তারওপর আমিতো এখানে ” 

তে 54 আমি ঠাট্টার সুরে বললাম, “কি ধরণের মাটি দরকার? অনেক বইপব্রতো লাইব্রেরি থেকে 


এ একটু হেন্ন করুন 
আপনি দা সতি ই মতো হয়ে যাচ্ছেন - ” একেনবাবু অনুযোগ করলেন 


“চাই স্যার, কিন্তু বলতে বাধো বাধো ঠেকছে ” 
“আমি ওদের জন্য বানাচ্ছি সুতরাং আরেক কাপ বানাতে অসুবিধা নেই ” 
“বাঁচালেন স্যার আসলে আজ মাথাটা বড্ড ধরেছে ” 


প্রস্থ কফি বানানো হল আমার চেয়ে তারেকই বেশি খাটলো কাপডিশ ধুয়ে জল গরম করে; আমি শুধু 
তধা ইটা কির জিভ িলেচামটাদির নানান 
কফি খেতে খেতে একেনবাবু হঠাৎ মামুদকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা স্যার, আপনার আম্মাকে দেখে খুব বেশি 
বয়স কিন্তু মনে হল না » 
“খুব বেশি বয়স ওঁর হয়নি ” 
একেনবাবু বোধহয় দ্বিতীয় প্রশ্নটা করবে কিনা ভবছিলেন তার আগেই মামুদ বলল, “উনি আমার নিজের মা নন ” 
“আপনার নিজের মা স্যার 2” 
“তিনি অনেকদিন হল মারা গেছেন ” 
একেনবাবু চোখে তখনও প্রশ্ন দেখে মামুদ বলল, “আমার এই আম্মাকে বাবা বিয়ে করেন বছর দশেক আগে ” 
এটুকু বলার পর মামুদের ষ্বাভাবিক সংযম ভেঙ্গে গেল অনেকগুলো কথা প্রায় অনাবশ্যক ভাবেই বলে ফেলল 
“আমার সঙ্গে আমার আম্মার সম্পর্ক ভালো নয় উনি আমার থেকে বছর কয়েকের মাত্র বড় SS 
এসেছেন কেন এবং কীভাবে বাবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় বা শাদী হল আমি বলতে পারবো না আমি 
পড়তাম এসে দেখি উনি বাড়িতে এসে গেছেন কিন্তু ওঁর সঙ্গে কোনোদিনই আমার বনেনি - কনকার মতো কথামত 
হত, এইটুকুই বাইপাস হবার আগে যখন বাবার প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়েছিল, তখন প্রথম আম্মা আমার সঙ্গে অত্যন্ত 
সুব্যবহার শুর করেন_ আসলে ওর বোধহয় ভয় হয়েছিল বাবার মৃত্যুর পর আমি যদি ওঁকে না দেখি সে ব্যাপারে ওঁর 
কোনও চিতা নেই এটি আমিও কে নিহত করছি তি তাছাড়া জামালচাচাও তখন এগিয়ে এসে ওঁকে সাহস 
দি ররর রা: 
“কেন স্যার, আপনাদের শরিয়ত আইনে বিধবা স্ত্রীরা কিছু পান না?” 
“কিছু পান ধারদেনা সব বাদ দিয়ে যা থাকে তার ১/৮ অংশ উনি পেতেন, আমি বাকি অংশ তবে বাবার ধারদেনা কি 
ছিল, সেটা আমরা জানতাম না আর উনি যেরকম আরামের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হযেছিলেন, সেই ঠাট ওঁর পক্ষে 
বজায় রাখা সম্ভব ছিল না ” 
“আপনার বাবার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কিরকম ছিল?” 
এর উত্তর সোজাসুজি মামুদ দিল না শুধু বলল, “আম্মা কমবয়সী এবং সুন্দরী - বাবা পছন্দ করেই শাদী 


“আপনার আম্মার কোনও ছেলেপুলে হয় নি স্যার ?” 


“আপনি স্যার, আপনার বাবা মারা যাবার কিছুদিন আগে থেকে আপনার আম্মা আর বাবার মধ্যে একটা 
দুরত্ব লক্ষ করেছিলেন তারমানে স্যার তার আগে নিশ্চয় ওঁদের সম্পর্কটা ভালো আমি কি ভুল বলছিস স্যার ?” 
মামুদ এবার লজ্জিত হল “আপনি ভুল বলেন নি আসলে আম্মাকে পছন্দ করি না বলেই ওর সম্পর্কে কোনও 
প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার অসুবিধা হয় ” 

“আই সি স্যার আচ্ছা, আপনাদের সমাজে দেনমোহরের একটা ব্যাপার আছে না?” 

“বুঝেছি, আপনি কি জানতে চাচ্ছেন না, আমার মনে হয় না, বাবা ওঁকে বিয়ে করার সময়ে বিরাট কোনও 
দেনমোহরে রাজি হয়ে বলে আমি জোর করে কিছু বলতে পারবো না কিন্তু বাবার অসুখের সময়ে আম্মা 
সেই নিয়ে আমাকে ওর চিন্তার কথাটা বলেছিলেন ” 

“দেনমোহর ব্যাপারটা কি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 

“ওটা খানিকটা আপনাদের স্ত্রীধনের মতো মুসলমান স্বামীরা দেনমোহরের টাকাটা মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে দিয়ে যেতে 
বাধ্য অর্থাৎ কেউ মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি থেকে দেনমোহরের টাকাটা প্রথমেই বিধবা স্ত্রীর কাছে চলে যায়, তারপর 
অন্যান্য ধণ কর্জ ইত্যাদি মিটিয়ে যা বাকি থাকে সেটাই ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করা হয় ” 

“আপনার বাবার কোনও লাইফ ইন্সিওরেন্স ছিল?” 


“হ্যাঁ কারণ আনোয়ারচাচা বাবকে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন লাইফ ইন্সিওরেন্সের কথা, বাবা আমল দেন নি 
বলতেন, ঘরবাড়ি সম্পত্তি উনি যা রেখে যাচ্ছেন, সেটাই ওঁর সবচেয়ে বড় ইন্সিওরেন্স ” 

“ভেরি রস্টিং,” একেনবাবু বললেন 

“কি ইন্টারেস্টিং?” 

“এ যা: স্যার, সাতটা বেজে গেছে, আজ আবার ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টের সঙ্গে একটা ত্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে ” এই বলে 
তড়িঘড়ি তা পরে চললাম স্যার’ বলে অদৃশ্য হলেন 
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বোঝার সাধ্যি নেই ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 
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পাচ 


আজ সকাল থেকে একেনবাবু আবার বারান্দার গাছগুলো নিয়ে লেগেছেন আমাকে অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন একটা বড় আয়না কিনে সেটা যদি বারান্দার রেলিং-এর সঙ্গে একটা ব্র্যাকেট আটকে তার অন্য প্রান্তে 
রানা তাহলে সূর্যের আলো তাতে রিফ্লেক্ট হয়ে ওঁর দুটো টবে অন্তত: পড়বে গর দুটো টবই হচ্ছে সবচেয়ে 

অন্যগুলোতে যেসব গাছ আছে তারা ছায়াতেও বাঁচবে যদিও ফুল ভালো হবে না 

আমি ঠাট্টা করে বললাম “আপনি ঠিক চেক করে দেখেছেন দুটো টব আলো পাবে কিনা ” 

“হ্যা স্যার, থিওরি অফ ফিফ্রেকশনতো সহজ অঙ্ক কঠিন ব্যাপার হল আপনাদের সম্মতি পাওয়া ” 

“সেটা পাবেনও না, প্রমথ বলল, আয়না ভেঙ্গে নিচে কারোর মাথায় পড়লে খুনের দায়ে জেলে যাবে কে, আপনি না 
আমরা?” 

“পড়ে যাবে কেন স্যার ব্র্যাকেটে নাটবোল্ট দিয়ে টাইট করে লাগানো থাকলে 

“আপনি এক কাজ করুন, প্রমথ বলল, সবকটা টব মামুদকে দিয়ে দিন রদ কা 
বাঁচিয়ে অভ্যস্ত ওরা আপনার গাছকে অনেক ভালো দেখভাল করবে ” 

“আপনি স্যার, সত্যি!” একেনবাবু ওর এই ব্রিলিয়াণ্ট আইডিয়াটা এভাবে উড়িয়ে দেওয়া হল বলে একটু ক্ষুপ্নই হলেন 
আমার খারাপ লাগলো বললাম, “দোকানেতো গ্রো লাইট বিক্রি করে দেখেছি তার একটা কিনে লাগান না ” 

“ওগুলো খুব এফেক্টিভ নয় স্যার কোথায় সূর্যের আলো আর কোথায় গ্রো ল্যাম্প ” 

ভারি ডিল মুনারানিনযহাযাআমাভা়া 


নিক DUET ESM EE ইলেকট্রিসিটি না হয় আমরা শেয়ার করবো তবে এও আপনাকে 
বলছি, এর থেকে অনেক সস্তা হত যদি আপনি সপ্তাহ অন্তর ফুল বাড়িতে কিনে আনতেন এই মাটি জলে 
বারান্দা কাদা করতেন না, ফুলও বাড়িতে থাকতো এবং তার ভ্যা ও অনেক বেশি হত ” 

“কিন্তু নিজের হাতে বাগান করার আনন্দটাতো থাকতো না ” 

«সেটাতো শুধু আপনি উপভোগ করছেন আমরা সাফার করছি এক্ষেত্রে সবাই উপভোগ করতাম আপনার 
ম্যাডাম ও” 


ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন ঠিক এই সময়ে ফ্র্যান্সিঙ্কা এসে হাজির একেনবাবুর কীর্তিকলাপ দেখে সে মুগ্ধ 
আইপড কিচ যতকার গাছগুলো হয়ে ডিক ডি আমি শিওর কদিন বাদেই বড় বড় ফুল হবে * 
আইতা টাই ম্যাডাম” একেনবাবু পরম উৎসাহিত হয়ে বললেন 
“আমাদের অনেক নোগটিত ফিডব্যাক সত্যে প্রমথ গম্ভীর ভাবে বলল 


“একটু ূর্ষের ও না চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পত্তি 

«এ আলো জোগাড় করার ম্যাডাম, ওঁরা আপত্তি করছেন ” 

“কেন?” ্রাসসিঙ্কা অনুযোগত্রা জিজ্ঞাসৃ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো 

“তুমিই জিজ্ঞেস করো না আইডিয়াটা কি 

এ বিশদ করে আয়নার কথাটা বললেন 

“দ্যাট্‌স ন্ট,” সন্নেহে ফ্র্যান্সিফ্কা বলল “সিটি কোডে না আটকালে নিশ্চয় করা যেতো ” 

এইখানেই আমাদের সঙ্গে ফ্র্যান্সি্কার তফাৎ বারণ করবে, কিন্তু এমন ভাবে করবে যে মনে হয় বারণ করছে না 
“কিন্ত ডিটেকটিভ আমাকে তোমার বলতে হবে তুমি কি ফাটিলাইজার দিচ্ছ ইমপেশেন্ট গাছগুলো সত্যি কি হেল্দি 
লাগছে!” 


“মিরাকল গ্রো-র একটা স্পেশাল ব্র্যান্ড কিনেছি ম্যাডাম দেখলাম ওটাই বলছে এই গাছের পক্ষে সবচেয়ে ভালো ৮ 
“তুমি এক কাজ করো ডিটেকটিভ, আমার জ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় আলো আসে তোমার যে গাছগুলোতে আলো 
দরকার সেগুলো ওখানে রাখতে পারো আমার শুধু দুয়েকটা ছোট পট আছে তোমার কয়েকটা পট ওখানে রাখতে 
কোনও 

থথ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম ্াঙ্ক ইউ সো মাচ প্রমথবাবুতো এগুলোকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে বলছিলেন ” 

“ঢাকা, ইউ মিন বাংলাদেশের ঢাকা?” 


রা মর দিকে ভ্সনার দৃষ্টি দিয়ে বলল, “ইউ আর রিয়েলি সো নটি!” 

প্রমথ কাঁধ ঝাঁকালো 

“আজকে মেনু কি স্যার ?” 

ফ্র্যান্সিষ্কা এলেই এই টেকনিকটা একেনবাবু ব্যবহার করেন ফ্র্যান্সিষ্কা রান্না করতে ভালোবাসে আরও ভালোবাসে 
খাওয়াতে কিন্তু ফ্র্যান্সিষ্কার রান্না করার ব্যাপারটা খুব ইলাবোরেট আমাদের সমস্ত পট্‌স আর প্যান্স তাতে লেগে 
যায় তারপর সেগুলো ধুতে ধুতে আমার আর প্রমথর প্রাণান্ত একেনবাবু অবশ্য ওঁর সার্ভিস ভলেন্টিয়ার করেন 
কিন্তু সেটা নেওয়া মানে আরও বাড়তি কাজ এখানে ওখানে নোংরা লেগে থাকবে সেগুলো স্পট করে করে আবার 
ধোয়া ফ্রাযান্সেক্কা রান্না করলে খাওয়াটাও যেমন তেমন ভাবে করা যাবে না সুন্দর করে টেবিল সাজিয়ে, প্লেসম্যাটের 
উপর প্লেট, গ্লাস, ন্যাপকিন কাঁটাচামচ ইত্যাদি রেখে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্যালাড, ব্রেড ও ওয়াইন সহযোগে সেই রান্না 
খেতে হবে সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রডাকশন সেটা শর্ট কাট করা মানে ওকে কষ্ট দেওয়া কে চায় কোনো 
কষ্টের কারণ হতে তাছাড়া মেয়েটা রান্না করে চমৎকার, আর তারচেয়েও চমৎকার ওর হৃদয়টা প্রমথর ভ ঠ্য যে 
এরকম একটা মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছে কিন্তু কাপ-ডিশ পট্স প্যান ধোয়ার রূঢ় বাস্তবটাও উপেক্ষা কৃরা যায় না 
তাই আবার খাবার ধুয়ো তুলেছেন দেখে প্রমথ ধমকে বলল, “আপনি এতো হ্যাংলা কেন মশাই, আবার পোঁ ধরলেন ” 
উনি ধন বল FE সহজ সহজ কথাগুলো ধরতে পারে তাছাড়া যে রেটে আমরা ইংরেজি শব্দ 
ব্যবহার করি, তাতে বাংলা না জানলেও মুল বক্তব্য মোটামুটি ভালোই বোঝে কিন্তু ‘হ্যাংলা’ আর ‘পৌোঁ’ শব্দটা ও 
ধরতে পারলোনা জিজ্ঞেস করল, “হ্যাংলা" কি?” 

“ওটা ট্র্যান্স্লেট করা যায় না,” আমি বললাম 

“আর ‘পোঁ?? 

“ওটাও কঠিন,” প্রমথ বলল | 

একেনবাবু বললেন, “আসলে ম্যাডাম, আমি খাবারের কথা তুলেছিলাম বলে, ওঁরা রাগ করছেন, আপনাকে আবার 
“ওমা, এতে রাগের কি আছে আমারতো ভালো লাগে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতে ” 

“আর আপনার রান্নাও একেবারে এক্সেলেন্ট ম্যাডাম ” ৃ 

“আচ্ছা নেমকহারামতো আপনি মশাই প্রতিদিনতো বেশ ভালোই সাঁটান আমার রান্না ” 

“কিযে বলেন স্যার একজনকে ভালো বলা মানে কি আরেকজন খারাপ বলা আপনার রান্নার প্রশংসা আমি 
“ইউ আর সো কম্পিটিটিভ,” বলে প্রমথর মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে ফ্রাযান্সিঙ্কা রান্নাঘরের দিকে গেল 
একেনবাবুও গেলেন ওর পেছন পেছন 

“মাঝে মাঝে একেনবাবুকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করে” আমার কানে কানে সেটা জানিয়ে প্রমথও গেল 
কিচেনটাকে একেনবাবু আর ফ্রান্সিস্কার যুগ্ম আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে 

তবে ভগবান আছেন একেনবাবুর একটা ফোন - ক্যাপ্ট্ন্‌সৃটয়ার্টের কাছু থেকে 

“মাই গড-_- আপনি শিওর স্যার _ গ্রেট নিউজ ধ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ” 


নি বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলকে খুব ভালো চেনেন স্যার আমি কতগুলো জিনিস জানতে চেয়েছিলাম 
উনি বাংলাদেশ কনসালের থুরু-তে ঢাকা পুলিশকে দিয়ে কাজটা 
“কি কাজ?” প্রমথর প্রশ্ন 18854557155 


“বলছি স্যার 
ফ্র্যাক্সিষ্কা জিজ্ঞেস করল “কি ব্যাপার ডিটেকটিভ, আয়াকেতো কিছুই বল নি?” 
এ PUN বলছি কিন্তু তার আগে, মাযুদূকে একটু খবর দেওয়া দরকার” 
না টান প্রমথ বলল, “আর সেই সৎজারও অর্ডার করি ফ্র্যান্সিঙ্কা তাহলে রান্না করতে গিয়ে 
করবেনা ” 
বিডির পাখি মারলো প্রমথ 
নিচ থেকে তারেক এলো মামুদকে কোম্পানির কাজে দুদিনের জন্য শিকাগো যেতে হয়েছে 
প্রমথ বলল, 55855 ওকে না হয় আবার বলবেন 
এরমৃধ্যেই প্রমথ সংক্ষেপে ফ্র্যান্সিক্কাকে মামুদের বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা বলে দিয়েছে সেও একেনবাবুকে বলল, 
“ডিটেকটিভ, সবকিছু না শুনে তোমাকে ছাড়বো না ” 


ছয় 
আমরা সবাই ভালোভাবে বসার পর একেনবাবু তারেককে বললেন, “একটু আগে ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট ফোন 


হলেন?” 
“বলছি স্যার না 45505555508 
“ওর শিকাগো হোটেলের নম্বরটা আমার কাছে 
ফোনে এ bag 
‘তা তবে ফিরে এসে খবরটা যখন শুনবে - একেবারে ভেঙ্গে পড়বে কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে একেবারে 
£ঃসন্দেহ?” 
“মোটামুটি নিঃসন্দেহ স্যার, পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে গেলে ঢাকা পুলিশের আরও অনেক কিছু করণীয় আছে ” 
“খুনী কে?” তারেক প্রশ্ন করল 
“স্যার, মামুদ সাহেব জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুটা অস্বাভাবিক কিনা - সেটার উত্তর পাওয়াটা স্যার কঠিন হলেও 
দারুণ শক্ত নয় কিন্তু কে সেটা এখানে বসে জোর দিয়ে বলাটা স্যার ্র্যাঙ্কালি অসম্ভব 
“একটু কম জোর না হয় বলুন,” প্রমথ বলল 
“স্যার আমার একটা থিওরি আছে - সেটাই ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টকে বলেছি ঢাকার পুলিশকে জানাতে ” 
“সেই থিওরিটা কী বলবেন?” তারেক জিজ্ঞেস করল 
“থিওরিটা পিওর থিওরি স্যার - ঠিক নাও হতে পারে ”» 
“আঃ এতো ভনিতা না করে শুরু করুন না,” ডি 
“করছি স্যার, করছি কিন্তু যা আমি বলছি, সেটা একটু সাফাই না গেয়ে বলাটা অনুচিত হবে ” 
“সাফাইতো হল, এবার বলুন ” 
একেনবাবু শুরু করলেন, “মামুদ সাহেবের বাবাকে খুন করা হয়েছিল ওঁর অরেঞ্জ জুসে পটাশিয়াম সায়ানাইড 


“আপনি একেবারে বিষের নাম জেনে বসে আছেন!” প্রমথ অবিশ্বাসভরে কথাটা বলল 
“সেই তথ্যটাই আমাকে ক্যাপ্টেন দিলেন স্যার 
রা অটো প্রন পরাক্া করেছি কিছুই পায় নি!” 


“তাহলে?” 
“আঃ,” আমি প্রমথকে ধমক দিলাম, “তু রক কাত 
এত সাসপেন্স না দিয়ে সোজাসুজি OL টি 

be OSU ভিনিসট তে এতো পাড়িয়ে ছযে গুছিয়ে বলাটা কঠিন 
যাক ইউ ডাম আমি লো নেভার কার এবার প্রমথকে চুপ করানোর ভার নিল 
৮ আমি আলো নেভার ব্যা দিয়েই শুরু করি রত রা 


অরেঞ্জ জুসের গেলাসটা সরিয়ে সেই জায়গায় পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো বিষাক্ত একটা গ্রাস রেখার সুযোগ 
পান তারপরে আলো জলে উঠলো জামালসাহেব আর মামুদ সাহেবের পিশেমশাই যখন টোস্ট দিলেন তখন সেই 
57875 এখন খূনীর টাল হস খেয়ে মৃত্যু হলে সেই সত রী করা 
হবে সুতরাং এই জুসটাকে সরাতে হবে সেইজন্য আবার বাতি নেভাতে হল দ্বিতীয়বার আলো নেভা মাত্র 
খুনী মাসুদ সাহেবের বিষাক্ত টা পাল্টে ওঁর পুরনো গ্রাসটা সামনে রেখে দেন * 

” প্রমথ আর চুপ করে থাকতে পার্ল না “আপনি একটা অবাস্তব কথা বলছেন! খুনী অরেঞ্জ জুসে 
বিষ মিণিয়েছিল, সেটা যদিও বা সম্ভব হয় দৌড়ে গিয়ে আবার আলো নিভিয়ে এসে সেই গ্লাসটা সরিয়ে অন্য 
একটা গ্লাস সাহেবের সামনে রাখাটা 
“আমারও তাই স্যার ” 

“তাহলে?” নর 

“আপনি যে যুক্তি দিলেন, ভর আহার হা এ 

“আপনি বলতে চান যে সাহায্যকারী এমন ভাবে দু'বার বাতি নিভিয়েছিল পি জান 
1444 তাইতো?” এবার তারেক প্রশ্ন করল 

“দুবারই যে সাহায্যকারী বাতি নিভিয়েছিল, তা আমি বলছি না স্যার, কিন্তু টাইমিংটা খুবই ইম্পর্টেণ্ট শুধু তাই নয় 
স্যার, যারা এই হত্যাকাণ্ডে জিত তাঁরা মামুদ সাহেবদের বাড়িটা ভালো করে জানেন - তাঁদের বাড়ির ভেতরে 


“তারমানে বাড়ির কাজের লোক এর মধ্যে ডি বান আছি তকে করলাম 
“তাতো বলিনি স্যার তবে সেটা নিশ্চয় একটা পসিবিলিটি Lal 
“আচ্ছা, তোমরা ওঁকে বলতে দেবে?” ফ্র্যান্সি্কা আমাদের একটু বকুনি দিল ত তারপর একেনবাবুকে বলল, 


“এবার বল ডিটেকাটভ ” 

থথ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, 5৮275755554 
অফ করেছিলেন সেই সময়েই তিনি সবার আড়ালে সেই তিমির মেশান মামুদ সাহেব যখন গেলেন কি হয়েছে 
দেখতে, তাতে যে সময়টুকু লাগলো, সেই সময়ের মধ্যে তিনি ফিরে এসে অন্ধকারে মাসুদ সাহেবের গেলাসটা সরিয়ে 
বিষের গেলাসটা সামনে রেখে দেন তারপর মাসুদ সাহেব যখন সেটা খান, তার অন্নক্ষণের মধ্যেই আলো আবার 
নিভে যায় এবার আলোটা নেভে ওঁর এক সাহায্যকারী বরেকারটি অফ করেন বলে মামুদ সাহেব আবার ছোটেন 


বাম সেটা আপনি তিতা বিরক্ত হয়েই বলল 
“কারণ স্যার খুনী অরেঞ্জ জুসটা জয়ার টবে ফেলেছিলেন একট i 
“সো 


“ফলে হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলের রঙটা পাল্টে গেল ” 
নি নি হর কিন 
কথাই বলছি যার আপনি খেয়াল করেছেন বাপীবাবু দেখেছেন, সমস্ত সাদা আর আবছা 

পিঙ্ক রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলের মধ্য শুধু একটার রও ৰঙ মনল 

ছিল না আমি খুব ভালো করে পার্টির সময়ের ছবিগুলো দেখেছি আপনারাও দেখেছেন কি? আমি মামুদ 
সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোনো নতুন ফুলগাছ আনা হয়েছে কিনা ততো টবের মাটিগুলো আসে 
বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে, যেখানে ত আ্যালুমিনিয়াম প্রচুর আছে আমি জানি স্যার, আমার এই গাছপালার 
খ্যাপামি নিয়ে আপনারা হাসাহাসি করেন কিন্তু জানেন স্যার হাইড্রেনজিয়া গাছ কম্পাউগ্ড 
শরীরে টেনে নিতে পারে, ভারে তা ফুলের বাত হয়ে নী 55 
আযাসিডিক হয় যেই মুহূর্তে অরেঞ্জ জুস টবের মধ্যে পড়ল, সেই টবের মাটি হয়ে গেল ত্যাসিডিক, আর 
হাইড্রেঞ্জিয়াও তার রঙ _ হয়ে গেল নীল সমস্ত পিঙ্ক হাইড্রেঞ্জিয়ার মধ্যে হঠাৎ স্যার এ নীল রঙ দেখে 
আমি ভাবছিলাম, কেন একটা টবের মাটি আযাসিডিক টবগুলো সব টেনিস কোর্টের পাশে, সুতরাং সেখানে জুসটা 


প্রচুর ” 
“কিন্তু অন্য কেউণঁতো তাঁদের জুসু কোনও কারণে টবে ফেলতে পারে?” প্রমথ প্রশ্ন তুলল 
“তা পারে স্যার, সেইটে জানতেই আমি ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টের সাহায্য নিয়েছিলাম তিনি বাংলাদেশের কনসুলেট 
জেনারেলের বলে দেশের পুলিশকে দিযে নাল রুরু করতে বলেন 
পাওয়া গেছে সেটাই হল ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টের 
“মাই গড়!” আমি বললাম 
“কিন্ত কে এই কাজটা করলেন?” তারেক প্রশ্ন করল 
“এবারতো আমার থিওরির কথা এসে গেল স্যার ” 
দি তা তন জন, আমি বললাম, মামুদের জামালচাচা, মস্টার খান আর কবীর - আ জঁজুল সাহেবকে আমি 
বাদ 
“চমৎকার স্যার আর সহকারী কে?” 
“গোয়েন্দাতো আপনি মশাই ” প্রমথ বলল 
“আমার ধারণা স্যার খুনী হলেন, মামুদসাহেবের জামালচাচা তিনিই প্রথমে গিয়ে সার্কিট ব্রেকার অফ করেছিলেন 
ই ত ঢোকেন, তখন বাথরুমের সামনে জামালচাচার সঙ্গে ওঁর দেখাও হয় মামুদ সাহেব 
ব্রেকার নাকে আছে দিকে হাটা দিত তামালিচাটা বিরাজ ভা হাত নিত নিয়ে পাটির দিকে চলে আসেন 
সেখানে এসে গ্লাসটা মাসুদ সাহেবের সামনে রেখে আলো জলতেই মাসুদসাহেবকে একটা টোস্ট দেন টাইমিংটা 
এমন ভাবে করা হয় যে, টোস্টের পরপরই আবার আলো নিভে যাবে জামালচাচার সাহায্যকারীর দৌলতে স্যার, 
টা সেই সুযোগে জামালচাচা বিষাক্ত গেলাসটা সরিয়ে মাসুদ সাহেবের প্রথম গেলাসটা ওঁর সামনে রেখে 


'সাহায্যকারীটি কে, তারেক জিজ্ঞেস করল 
“মিস্টার খান,” প্রমথ বলল 
“না স্যার দ্বিতীয়বার আলো নেভার আগে মিস্টার খান বাড়িতে ঠিকই এবং রা 


যত এমনকি তিনি দৌড়লেও 55 রা 
ই তিনি সার্কিট ব্রেকারটা অফ করেন নি যিনি সার্কিট করেছিলেন তব 


করলাম 
“আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না স্যার জামলচাচা মামুদসাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ওঁর আম্মা কোথায়? 
সেটা বকা রর প্রত ন জমা নিন ডালে ওঁর আযাসিস্টেন্ট ঠিকমত জায়গায় 
রয়েছেন যেই মুহূর্তে তিনি জানলেন যে, আম্মা বাড়িতে এসে গেছেন উনি দূত পার্টির দিকে গেলেন আসলে 
পুরো ব্যাপারটাই ভালো ভাবে প্ল্যান করা ছিল » 


তার এদিন LE COT কটা 

ও বললাম, বলুন আপনি, আমার কাছে ব্যা হচ্ছে না কোথাও একটা ফাঁক আছে 
খুনের মোটিভতা নি 
করেছে - আর্থিক দিক থেকে বিরাট লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখছি না 

“ইউ আর রাইট স্যার 7 বদারড্‌ মি এ লট তারপর আমার মনে হল, এর একটা 
BLES Eo সেইটেই এখন ঢাকার পুলিশকে অনুসন্ধান করে দেখতে দেখতে হবে - 

“ব্যা বলুন? 

কট স্যার হত্যাকাণ্ডটা, অর্থের জন্য নয় স্যার, আমার ধারণা প্রেমের জন্য ” 


সন্দেহ করতে শুরু  জামালসাহেবের সঙ্গে র প্রেম আছে, ফলে মানসিক ভাবে ও পাচ্ছিলেন 
225 তখন এই 
মার্ডারের করেন কাম একটা আদিম রিপু স্যার, মানুষ অনেক রকম অদুভত কাজ এর তাড়নায় করে 
ফেলতে পারে স্যার » 


“এটা নিশ্চয় একটা ব্যাখ্যা - যদিও ধোপে নাও টিকতে পারে, আমি বললাম, কিন্তু এরজন্য জামালচাচার মানসিক 
৮5575257758 


অন্ধকারেও দেখে ফেলেন এবং 8১ সেই 25 
পারেন - একটু পরে কি ঘটবে অর্থাৎ আবার আলো নিভবে ভিজা দিকে হলঘরে ঢুকে 
ডি ES মা সেখানে দুত ফিরে আসেন পাটিতে bh 


সময়ে কি ঘটেছে এরপর তর ব্যাকমেল করা শুরু হয় ভামলডটাচা ক এ এঁর অর্ধের প্রয়োজন মেটাতে জামালচাচা 
তাঁর সর্ব খোয়ান এবার আর ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের সমস্যা নয়, এটা হল মার্ডার চার্জ সুতরাং মিস্টার খান এর জন্য 
কয়েক কোটি টাকাই দাবি অবশ্যই করতে পারেন ” 

আমরা সবাই চুপ রি টা 
একেনবাবু বললেন, “ঢাকা পুলিশ এখন জামালচাচার সমস্ত কাগজপত্র সিল করে দেখছে কোথায় ওঁর গেছে, 
05557555595 দুটো মিলে গেলেই আমার মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা 


ইল্িফকা হাততালি দিয়ে বলল, “ডিটেকটিভ ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট!” 


(গল্পের নামকরণ দেখে পাঠকরা নিশ্চয় পারছেন যে, একেনবাবুর থিওরিতে কোনও ভূল ছিল না শেষ 
খর্বর-স্কার পুলিশ আম্মা, জায়ালিাচা জান মিস্টাস খানভিনজংনকেই হর করেতে) 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


একেনবাবু ও কেয়াদিদি 
সুজন দাশগুপ্ত 


Made with €9 by টেলি বই ঢং 
এধরনের আরও বই পান [»] @bongboi 
মোবি ফরম্যাট [»] @kindlebengali 


generated from eBanglaLibrary 


০১. আযাপার্টমেন্টে একা 


একেনবাবু ও কেয়াদিদি - সুজন দাশগুপ্ত (একেনবাবু গোয়েন্দা কাহিনী) 
১ 


প্রায় দু’সপ্তাহ হল আমি আ্যাপার্টমেন্টে একা প্রমথ গেস্ট ফ্যাকাল্টি হয়ে পাঁচ মাসের জন্যে বৃস্টন ইউনিভার্সিটিতে 
গেছে একেনবাবু সাধারণত বাইরে যান না তিনিও হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একটা মিটিং ত্যাটেন্ড করতে 
ওয়াশিংটন ডিসি তে গেছেন প্রমথর সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা হয় একেনবাবু অদৃশ্য হলে যোগাযোগ করা কঠিন গত 
বছর প্রায় জোর করে একেনবাবুকে দিয়ে মোবাইল কেনানো হয়েছে কিন্তু এদেশে মোবাইলে ইনকামিং কল এলেও 
চার্জ হয় _এই সত্যটা জানামাত্র একেনবাবু ফোন ‘অফ’ করে রাখছেন নিজে যদি ফোন করেন, তাহলেই কথাবার্তা 
হতে পারে সেটা এবার এখনও করেননি তবে দু’- তারিখে ফেরার কথা, অর্থাৎ এই মঙ্গলবার একা একা বেশ 
খারাপই লাগছে প্রমথর তির্যক মন্তব্য আর একেনবাবুর উলটোপালটা প্রশ্ন আর বকবকানি _দুটোই মিস করছি 
খাওয়াদাওয়া আর নিউজ ছাড়া বেশির ভাগ সময় কাটছে কম্পিউটারের সামনে 


র্বিবার সকালে ঘরে বসে ই-মেল দেখছি বেরোতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু আজ বাজার না করলেই নয় চা, চিনি, 
রুটি -কিচ্ছু বাড়িতে নেই বাজার করতে অবশ্য বেশি দুর যেতে হয় না নীচে নেমে কয়েক পা হাঁটলেই পাড়ার 
রকমারি দোকান ‘হ্যাপি শপ’ তার গ্রোসারি সেকশানে মোটামুটি সবকিছুই পাওয়া যায় দামটা একটু বেশি মালিক 
ডেভ ব্রাউন আমার প্রায় বন্ধু হয়ে গেছে আমার থেকে বয়সে অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু দেখা হলেই খুব সম্মান দিয়ে 
হ্যালো, প্রফেসর ডে’ বলে সম্বোধন করে যেদিন কলেজে যাবার তাড়া থাকে ওখান থেকেই এক কাপ কফি আর 
চকলেট ক্রোঁসা তুলে নিয়ে কলেজে চলে যাই ইদানীং অবশ্য প্রতিদিনই সেটা করছি, প্রমথ আর একেনবাবু না 
থাকায় শুধু নিজের জন্যে ব্রেকফাস্ট বানাতে ইচ্ছে করে না 


হ্যাপি শপে গিয়ে দেখি আজ দোকান ফাঁকা ডেভ গল্প করতে ভালোবাসে আর খরিদ্দার না থাকলে তো কথাই 
নেই বেশ খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর 


করল, “বাই দ্য ওয়ে, তুমি এজে ডাটকে চেনো?” 
“না” 

“হি ইজ ফ্রম ইওর হোমটাউন!” 

“কোলকাতা?” 


“ইয়েস ওর ওয়াইফের সঙ্গে পরিচয় হল তোমার পাশের বাড়িতে কয়েকদিন হল এসেছে আমি তোমাদের 
তিনজনের কথা বলেছি এজে এখন কোলকাতায়, ক’দিন বাদেই ফিরবে ইউ মাস্ট মিট ” 


একেনবাবুর স্থান যে হারকিউল (বো এরকুল) পয়রোর পরেই সেটা বোঝায় ভারি এমব্যারাসিং এজে নিশ্চয় অজয় 
ডাট যে দত্ত সেটা তো বুঝতেই পারছি কিন্তু কোলকাতার লোক হলেই কি আত্মীয়তা করতে হবে এক্ষেত্রে সহজ 


চা-চিনি-রুটি কিনতে গিয়ে অনেক কিছুই কিনে ফেললাম বাজার সেরে যখন টাকা দিয়ে বেরচ্ইি, ডেভ এসে 
বলল, “বাই দ্য ওয়ে, এজের স্ত্রী কিন্তু ইন্ডিয়ান নয় ” তারপর একটু মুচকি হেসে বলল, “নাদিয়া ইজ ফ্রম রাশিয়া -এ 


এই হাসার কারণ, রাশিয়ান ব্রাইডের অজস্র বিজ্ঞাপন পত্রপত্রিকায় চোখে পড়ে ইন্টারনেটেও রাশিয়ান 
ব্রাইড নিয়ে বু সাইট রয়েছে গত রবিবারই নিউ ইয়র্ক টাইমসে বড় করে একটা লেখা বেরিয়েছিল এই নিয়ে আসলে 
ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের ব্যাপার নিঃসঙ্গ আমেরিকান পুরুষদের সংখ্যা কৃম নয় রাশিয়ান সুন্দরী পাওয়ার মোহে 
অনেকেই বিজ্ঞাপনে সাড়া দেয় যোগাযোগ শুরু হয় ই-মেল বা টেক্সট পাঠিয়ে এরপর ফোনে কথা, দেখাসাক্ষাৎ... 


কপালে থাকলে প্রেম, বয়ে সবাকছুই ঘটে যেতে পারে সতর্কবাতাও ছিল লেখাটাতে বশেষ করে যখন অযাচত 
ভাবে পুরুষদের কাছে ই-মেল আসে মেয়েদের তরফ থেকে কলগার্ল ও প্রস্টিট্যুশন রণ্যাকেট এই ভাবেই চলে 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০২. কলেজ যাবার পথে 


২ 


সোমবার কলেজ যাবার পথে ডেভের দোকানে থেমেছি কফি আর ক্রোঁসার জন্যে, দেখি একটি মেয়ে দুধ কিনছে! 
ডেভ আমাকে দেখেই বলল, “তুমি একদম ঠিক সময়ে এসেছ ” 


তারপর মেয়েটিকে বলল, “এই যে নাদিয়া, ইনিই প্রফসর ডে, যাঁর কথা সেদিন বলছিলাম হি উইল বি এর টু হেল্প 
ইউ ” তারপর আমায় বলল, “এঁর হাজবেন্ডই এজে ” 


কী হেল্প করব বোঝার আগেই নাদিয়া বলে মেয়েটি ঘুরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, “হাই, প্লিজ টু মিট ইউ ” 


টন গার মুখটাও সুন্দর, তবে ওই ফিগারের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো নয় গলাটা একটু ভারী, আযাকসেন্ট 
হয়তো বেশিদিন এদেশে আসেনি 


“আই ব্যাডলি নিড ইওর হেন্ন ” 

“মাই হেল্প!” আমি একটু অবাক হয়েই বললাম 

“আপনি একটু আমার আ্যাপার্টমেন্টে আসবেন? একটা জিনিস দেখাব ” 

আমি হতভম্ব হয়ে ডেভের দিকে তাকাতে ডেভ বলল, আমি একটু আগেই দেখেছি ইট ওয়াজ গ্রিক টু মি!” 

“প্লিজ, দু'এক মিনিটের বেশি সময় আপনার নষ্ট করব না ” মেয়েটি অনুনয় করল 

এরপর আর “না, বলা যায় না 

হাঁটতে হাঁটতে নাদিয়া বলল, “আপনাকে এই সময় পেয়ে যাব ভাবিনি, নইলে ওটা সঙ্গে আনতাম ৮ 

“আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, কীভাবে আপনাকে আমি হেল্প করতে পারি!” 

“কাল্‌ রাতে আমি একটা ই-মেল পেয়েছি ভেরি আর্জেন্ট লেখা, কিন্তু চিঠিটা ইংরেজিতে নয় আমি এখানে 
কাউকেই চিনি না আজ ভোরে ডেভ যখন দোকান খুলতে আসে তখন ওকে দেখিয়েছি ও পড়তে না পেরে 


আজকাল অবশ্য বিভিন্ন ভাষায় ই-মেল লেখা যায় আমিও মাঝেমধ্যে পাই সম্ভবত কোনো জাঙ্ক ই-মেল 
জিভে করলাম «“ই-মেলটা কার কাছ থেকে এসেছে?” 


“আমার কোনো ধারণাই নেই » 


তিনি কানিজ হরর হা কে পাঠিয়েছে যদি না জানেন, ডিলিট করে দেবেন আমি তো 
ত ৰ » 


“আমিও তাই করি কিন্তু ভাষাটা পড়তে পারছি না যদি দরকারি কিছু হয়!” 


“আই ডাউট ইট আমিও মাঝেমধ্যে চাইনিজ বা জাপানিজ ক্রিপ্টে উলটোপালটা ই মেল পাই খুলিও না সোজা 
ডিলিট করি চেনাজানা কেউ যদি আপনাকে খবর পাঠাতে চায়, তাহলে যে ভাষা আপনি জানেন তাতেই 


“আই হোপ ইউ আর রাইট ” বলে মেয়েটা আর কিছু বলল না 


কয়েক মানটের পথ তার বোশর ভাগটাই গেল এালভেটর অর্থাৎ দেশে যাকে লিফট বাল- তার অপেক্ষায় 


পুরোনো লিফট ক্যাঁচকোঁচ করে অনেক আপত্তি জানাতে জানাতে ছন্তলায় উঠল নাদিয়া দরজা ঘরে ঢুকে 
আমায় বসতে বলে ভেতরে গেল চিঠি আনতে আমি আর বসলাম না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটার দেখলাম 
আসবাবপত্র সবগুলোই বেশ পুরে মনে হল জ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গেই ছিল এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারটা শুধু 


একটা বড়সড় প্লাজমা টিভি তার মধ্যিখানে বসানো সাইডে কতগুলো ইন্ডিয়ান টুকিটাকি জিনিস আর 
রাশি উপরের তাকের একটিকে নাদিয়া আর তার ছেলে অন্যদিকে একটা লোকের ছবি চোখে সানগ্লাস, 
বোঝা যায় ভারতীয় নিশ্চয়ই ওর স্বামী এজে ডাট 


নাদিয়া এর মধ্যে ওর ল্যাপটপ নিয়ে এসেছে ই-মেলটা দেখাল বাংলায় লেখা চিঠি -কোনো সম্বোধন নেই ই- 
মেলের হেডিং ইংরেজিতে -‘ভেরি আর্জেন্ট”, নীচে লেখা 


শেষ সতর্কবার্ত তা-ব৭015৭ ত্যাগ করা আবশ্যক অথবা মৃত্যু... 


বাংলাটা আড়ষ্ট এবং অশুদ্ধ সরকারি নোটিসে অনেক সময় যেমন থাকে নিঃসন্দেহে কারোর রসিকতা, তবে নট 
ইন এগুড টেস্ট নীচে কোনো নামও নেই 


নাদিয়া জিজ্ঞেস করল, “কী লেখা আছে?” 


বন্ধু হলে মজা করে বলা যেত, মনে হচ্ছে আপনার কোনো প্রেমিকের চিঠি কিন্তু যার সঙ্গে এই মাত্র পরিচয় হল, 
তাকে তো আর সেটা বলা যায় না! 


একটা ব্যাপারে বিরক্তি লাগল, মেয়েটিকে যত সরল ভেবেছিলাম তা নয় স্বামীর ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে! 
বলেই ফেললাম, চিঠিটা তো দেখছি আগনার স্বামীর ই-মেল আসে এ পাঠানো হয়েছে!” 


“হ্যাঁ,” পারভিন AE “কলকাতায় ওর ই-মেল দেখার সমস্যা হয় আমিই প্রতিদিন ওর ই-মেল চেক 
করি যাতে দরকারি কিছু হলে ওকে জানাতে পারি কাল রাতে এই ই-মেলটা দেখি সকালে ডেভকে দেখাতে ও বলল 
হয়তো বাংলা_ আপনি পড়তে পারবেন ” 

“পড়তে পারছি, তবে এর মাথামুনুড নেই আপনার স্বামী কবে আসছেন?” 

“ও এখন প্লেনে ” 


“উনি এলেই এটা ওঁর হাতে দেবেন অনেক সময় বন্ধুদের মধ্যে চিঠিতে অনেক কিছু লেখা থাকে, শুধু বন্ধুরাই 


“এটা কোনো বন্ধুর চিঠি?” 
“তাও বলতে পারব না ” 
“কোনো নাম নেই নীচে?”নাদিয়া জিজ্ঞেস করল 


“না ই-মেল আ্যাড্রেসটা থেকেও বোঝার উপায় নেই ২১2 ইত্যাদি নানান অক্ষর দিয়ে 2%7081.0চ) খুব সম্ভবত 
এটা spam... junk mail ° 


আমার নামটা পড়ত পারছি আমার লে ন হরে বলল অনয কিছু পড়তে পারছি না, কিনু 


“সেটা আমিও দেখলাম, হয়তো একই নাম দিয়ে হাজার হাজার জায়গায় পাঠিয়েছে, আপনার ক্ষেত্রে নামটা মিলে 
গেছে » 


নাদিয়া একটু চুপ করে রইল “আমি জানি আপনার এখন তাড়া আছে কিন্তু আপনার কি মনে হয় এতে ভয় 
পাবার কিছু আছে? আমি এখানে একা আছি ছেলেকে নিয়ে ” 


“মনে হয় না,” আমি ওকে ভরসা দিলাম 
হয়তো আরেকটু পজিটিভলি কথাটা বলা উচিত ছিল নাদিয়া আর কিছু বলল না 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৩. পরপর দুটো ক্লাস 
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৪১৬41 সেগুলো পড়িয়ে ফিরে অফিসে বসতে না বসতে যে ফোনটা এল, সেটা আমি মোটেই 
এক্সপেক করিনি নাদিয়া গলার স্বরটা ভাঙা ভাঙা 


“আপনার নম্বরটা ডেভের কাছ থেকে পেলাম আপনার কাজ শেষ হলে ইউ মাস্ট কাম ” 

আমি জিজ্ঞেস করলাম,”কী ব্যাপার?” 

“আই ডোন্ট নো একজন আমাকে ফোন করে বলল, এজের আসতে দেরি হবে ও য় একটা কাজে 
আটকা পড়েছে দ্ু'-একদিনের মধ্যে ফোন করবে ক কাজ কিছু বলল না, নিজের পরিচয়ও দি না, লাইনটা হঠাৎ 
কেটে দিল (আমার মনে হচ্েএই চিঠির সঙ্গ ব্যাপারটার কিছু টা আছে এছাড়া, এছাড়া... 

“এছাড়া কী?” 


সা তারপর আমি বলব আমি এখানে আর কাউকে কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছি না প্লিজ ডুকাম ইউ 
মাস্ট ফিগার দ্য কনটেন্ট অফ দ্য লেটার ” 


আমাকে কিছু বলার সুযোগ প্রায় না দিয়েই ফোনটা রেখে দিল 
হঠাৎ একটা অজানা আশঙ্কা আমাকে গ্রাস করল এমন কী কথা যে নাদিয়া আর কাউকে কিছু বলতে পারবে না, 
আমাকেই বলতে পারবে শি হার্ডলি নোজ মি! জা ইজ ইট এ ট্র্যাপ? 

রাসিয়াট ইভ যে দুর্নাম আছে _তার ফাঁদে জাতি নাদিয়া চাইছে আমি একা একা ওর কাছে 
যাই কী ওর আধ ঘুরছে? চিঠিটা :কি একটা তোপ হিল? কিন্তু আমি ধনী নই, একজন সাধারণ প্রফেসর আমার 
কাছে ও কী পেতে পারে? 

দু'মিনিটও যায়নি, আবার ফোন আবার কি নাদিয়া! না, বাঁচা গেল! এবার একেনবাবু 

“কী খবর, কাল আসছেন তো?” স্বত্তি পেয়ে আমার গলার স্বরে উচ্ছ্বাসটা একটু বেশিই প্রকাশ পেল 

“সেকি স্যার, মেসেজ রেখেছি, পাননি?” 

“না, চেক করিনি ” 

“আমি তো বাড়ি থেকে বলছি, একটু আগেই এসে পৌছেছি ” 

“ এসে গেছেন! কেমন হল আপনার মিটিং?” 


“আই ওপনার স্যার টেররিস্টরা এখন যা শুরু করেছে না! আপনার নাম ধাম ছুরি করে টেররিজম করে অদৃশ্য 
হবে পুলিশ আপনাকে এসে ধরবে, অথচ আপনি সাতে পাঁচে ছিলেন না! ভাবুন ! 


“কী সর্বনাশ! আগে তো আইডেন্টিটি থেফট করে শুধু ক্রেডিট কার্ড- টার্ডগুলো ফ্রড করা হতো!” 

“এখন সবকিছু অন্য লেভেলে স্যার! সেকথা থাক, আপনার কোনো প্ল্যান নেই তো সন্ধ্যায়? একসঙ্গে খেতে যাব ” 
“কোনো প্ল্যান নেই, ইন ফ্যাক্ট, আপনি এসে আমাকে বাঁচিয়েছেন ” 

“কেন স্যার?” 


“এখানে বোধহয় একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতে চলেছে ” 
“তার মানে?” একেনবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন 


“অত সিরিয়াসলি নেবেন না,” বলে সংক্ষেপে নাদিয়া আর চিঠিটার কথা একেনবাবুকে বললাম 
“কবে এসেছিল স্যার চিঠিটা?” 


“ কী তারিখ ছিল স্যার গতকাল?” 

“পয়লা এপ্রিল ও মাই গড! আপনি মনে করেন এপ্রিল ফুল?” 

“একটা পসিবিলিটি স্যার ” 

“আই হোপ সো কিন্তু আজ সন্ধ্যায় নাদিয়া ওর ওখানে যেতে বলেছে আমি বুঝছি কেন?” 

“ গেলেই জানতে পারবেন স্যার তা আপনি ওঁর কাছ থেকে ঘুরে আসুন না, আমরা হয় একটু পরেই ডিনার খাব ” 
“খেপেছেন নাকি! আপনাকে রেখে আমি একলা যাব? আপনিও আসবেন, আমাকে পাহারা দিতে হবে না!” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৪. নাদিয়ার আযাপার্টমেন্টে 


৪ 


নাদিয়ার আ্যাপার্টমেন্টে আমরা পৌছিলাম ছ’টা নাগাদ একেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম একেনবাবুর 
কথা নাদিয়া ডেভের কাছে শুনেছে মনে হল ওঁকে দেখে ভরসা পেল 


আমি বললাম, “একেনবাবুকে আমি ব্যাপারটা মোটামুটি বলেছি কিন্তু তারপর মনে হচ্ছে আরও কিছু একটা 
ঘটেছে?” 
“ইয়েস আসলে সকালে আপনাকে আগের ফোনের কথাটা বলা হয়নি একটা ফোন পেয়েছিলাম দু'দিন আগে 
কেউ এজেকে খুঁজছিল দ্যাট সারপ্রাইজড মি ” 
“সারপ্রাইজড ইউ?” আমি একটু বিস্মিত মুখে তাকালাম 
“কারণ এই নম্বরটা আমি কাউকে দিইনি পরিচিত দু-একজন ছাড়া কেউই এ নম্বরটা জানে না » 
“ডেভ আপনার নম্বর জানে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
“হ্যাঁ ডেভকে আমি দিয়েছি দোকানে ফ্রেশ ব্রেড এলে আমাকে জানাবার জন্যে ” 
“তাহলে ধরে নিতে পারেন, নিউ ইয়র্কের অর্ধেক লোকই আপনার নম্বর জেনে গেছে ” 
“ইয়েস, হি ইজ এ ভেরি ফ্রেন্ডলি পার্সন ফোন যে করেছিল, সে আমার বাড়ির ঠিকানা , কী একটা 
ভ 9৮5 বলল এজে করেছে জানি কথাটা সত্যি নয় 
করলাম ‘আপনি কে?’ ফোনটা কেটে দিল আজকে যে লোকটা ফোন করেছিল এজে দেরি করে 
আসবে বলে -সেও মনে হল ওই একই লোক! আপনার কি মনে হয় এজে ইজ ইন সাম কাইন্ড অফ ট্রাবল?” 


“দ্যাটস স্ট্রেঞ্জ!” আমি বললাম! “তবে সত্যিই কোনো ক্ষতি করতে চাইলে, এভাবে আ্যানাউন্স করে করবে না মনে 
হচ্ছে কেউ ভয় দেখিয়ে মজা পাবার চেষ্টা করছে আপনার কী মনে হয় একেনবাবু?” 


একেনবাবু ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাচ্ছিলেন 

আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, “আমারও তাই মনে হয় স্যার ” 

“আপনারও তাই মনে হয়?” একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে নাদিয়া প্রশ্নটা করল 

“আসলে আমাকে না জানিয়ে এজের প্ল্যান চেঞ্জ করাটা আমাকে অবাক করেছে!” 

“প্ল্যান চেঞ্জ করেছেন কি না, সেটা তো আপনি জানেন না ম্যাডাম খবরটা তো ফক্স হতে পারে ” 


“ইউ থিঙ্ক সো?” বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, “আই মিস হিম, প্রায় এক মাস হতে চলল....বিয়ের পর পরই 
ওকে দেশে চলে যেতে হয়েছে মা ভীষণ অসুস্থ বলে এনি ওয়ে হি উইল বি হিয়ার ভেরি সুন তাই না?” 


“এগজ্যাকুলি, “আমি বললাম 


এ র মনে হল ঘরের ইন্সপেকশন শেষ হয়েছে এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারের ওপর ছবিটাকে দেখিয়ে 
একেনবাবুজিজেস করলেন, “আপনার স্বামী ম্যাডাম?” 


ণ্হ্যা 55 

“হি ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম ” 

“ইয়েস হি ইজ,” স্বামীর প্রশংসায় নাদিয়া মনে হল খুশি হয়েছে “কী দেব আপনাদের? আমার কাছে রাশিয়ান চা 
আছে ” 


“আপনিও কিছু খাবেন না?” একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল নাদিয়া 

“না ম্যাডাম, আজ না ” 

“চিঠিটার অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন?” প্রশ্নটা এবার আমাকে 

“মনে হয় ওটা একটা জোক তবে যে পাঠিয়েছে সে বাঙালি ” 

“আমি চিঠির একটা কপি করে রেখেছি আপনি যদি দেখেন, “ বলে একটা কাগজ একেনবাবুকে দিল 
“ভেরি ইন্টারেস্টিং বাংলা স্যার,“ আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন 
“ইন্টারেস্টিং!” নাদিয়া বিস্মিত হয়ে তাকাল 

“মানে ম্যাডাম, আন- ইউয়াল আপনি কোনো বাঙালিকে চেনেন?” 


“দ্যা ওনলি বেঙ্গলি পার্সন্‌ যাকে আমি চিনি সে হল এজের বন্ধু সুব্রত আমায় খুব সাহায্য করে এ বাড়িটা ওই 
দেখে দিয়েছিল মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসে ” 


“হয়তো উনিই মজা করে এটা পাঠিয়েছেন ম্যাডাম ” ই-মেলের কপিটা ফেরত দিয়ে একেনবাবু বললেন 
“আপনার কি তাই মনে হচ্ছেঃ” আমাকে জিজ্ঞেস করল নাদিয়া 
“অসম্ভব নয় আপনার স্বামীর বন্ধুকে একবার ফোন করে দেখুন না?” 


“ই-মেল পেয়েই আমি ওকে ধরার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওর ফোন সুইচড অফ একটা মেসেজ রেখেছি ই- 
মেলটাও ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি যদি ও মানেটা বুঝতে পারে!” 


এবার মনে হল ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছি বললাম, “হয়তো উনিই ই-মেলটা করেছিলেন, সেই জন্যেই উত্তর 


আমার এই কথায় নাদিয়া মোটেই স্বত্তি পেল না আবার জিজ্ঞেস করল,পকিন্তু কী রয়েছে ই-মেলটাতে?” 
“আযাবসোলুট ননসেন্স না বোঝার চেষ্টা করাই ভাল ” 


“আপনারা আগে থাকতেন কোথায় ম্যাডাম?” একেনবাবুর প্রশ্নগুলো সব সময়েই একটু রণ্যান্ডম -অনেক সময়ই 
রস্পর্য থাকে না 


“আপস্টেট নিউ ইয়র্কে, উডস্টকের কাছে ” প্রশ্ন শুনে নাদিয়া একটু বিস্মিত হলেও উত্তর দিল সেই সঙ্গে প্রশ্নও 
করল,” আপনি ওদিকে কখনও গেছেন?” 


“না ম্যাডাম ” 
“আমি গেছি,” আমি বললাম ভারি সুন্দর জায়গা সেই ফাঁকা জায়গা থেকে একেবারে এখানে?” 


«“এজের ইচ্ছায় ও ম্যানহাটান ভালোবাসে দেশে যাবার পর থেকে তাগাদা দিচ্ছে ম্যানহাটানে একটা বাড়ি নিতে 
বাড়িটা পাবার খবর পেয়ে হি ওয়াজ সো গ্রিলড * 


“ইট ইজ এ নাইস নেইবারহুড এখানে আর কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?” 


“তেমন করে না ” 


এর পর দু'একটা মামুলি কথার পর আমরা বিদায় নিলাম আমাদের বাড়ির ফোন নম্বরটা নাদিয়া চাইল যদি 
দরকার হয়ে ফোন করবে দিলাম একেনবাবু আসায় রাশিয়ান ব্রাইডের ভয়টা আমার গেছে 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৫. চাইনিজ রেসুটরেন্ট 


৫ 


বাড়িতে ফিরে ম্নান-টান সেরে আমরা বেরলাম কাছেই একটা চাইনিজ রেসুটরেন্ট ছিল আগে কোনো দিন যাইনি, 
ভাবলাম এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যাক একে নবাবু মেনু দেখে খুব সন্তুষ্ট 


“এতে এফিসিয়েন্সির কি আছে? ফ্রেঞ্চ রেসুটরেন্টের খাবারের তো অনেক বেশি দাম ওদের থেকে কি ইন্ডিয়ানরা 
বেশি এফিসিয়েন্ট?” 


“এটা ভালো বলেছেন স্যার মোক্ষম_ বলেছেন!” তারপর মেনুতে চোখ বোলাতে বোলাতে 
বললেন,”আচ্ছা স্যার, নাদিয়া ম্যাডামের এটা কিরিতীয় নিয়ে 
“কেন বলুন তো?” 


“না ছেলের বয়স তো বছর চারেক মনে হল আর বিয়ে তো বললেন মাত্র এক মাস আগে হয়েছে ” 

“কেন অবিবাহিত অবস্থায় কারও বাচ্চা হতে পারে না?” 

“তা পারে স্যার, সেটা তো বায়োলজিক্যাল ব্যাপার আমি সোসাইটির কথা ভাবছি ” 

“সোসাইটিও পালটাচ্ছে একেনবাবু অবিবাহিত মেয়েদের বাচ্চা তো হামেশাই হচ্ছে এদেশে ” 

“তাও তো বটে আচ্ছা স্যার, টিভির নীচে পাঁচটা ডল লক্ষ্য করলেন? কেমন বড় থেকে ছোট!” 

“ওগুলো টিপিক্যাল রাশিয়ান ডল -একটার মধ্যে একটা ঢুকে যায় ” 

“ও হ্যাঁ, মাত্ৰিওস্কা ডল “আপনি তো সবই জানেন, অথচ ভাব দেখান কিছুই জানেন না!” 

“কী যে বলেন স্যার, কত শিখছি আপনাদের কাছ থেকে! আচ্ছা স্যার, কিংস্টন উডস্টকের থেকে কত দুরে?” 
“খুবই কাছে, কেন বলুন তো?” 

“শুনলাম কিংস্টনে একজন মার্ডারড হয়েছে লোকটা সম্ভবত ইন্ডিয়ান ” 

“কার কাছ থেকে শুনলেন?” 

“ডি. সি থেকে যখন ফিরছিলাম, ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট সঙ্গে ছিলেন উনিই বললেন ” 

“ও মাই গড, লোকটা কি নাদিয়ার স্বামী এজে ডাট হতে পারে? নাদিয়ারাও তো উডস্টকের কাছে থাকত বলল!” 
“এখন তো আর থাকেন না স্যার তাছাড়া এদেশে তো এখন কত ইন্ডিয়ান থাকে ” 

“তা হোক, আপনি এখুনি খোঁজ নিন লোকটার পরিচয় কিছু উদ্ধার হয়েছে কি না!” 


আমার বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না একেনবাবুর মোবাইল বেজে উঠল আমার ধারণা একেনবাবু কলটা 
এক্সপেক্ট করছিলেন, নইলে অকারণে মোবাইল ‘অন’ রাখার পাত্র উনি নন ঠিকই ধরেছি, ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট 


একেনবাবুর দিক থেকে হ্যাঁ স্যার”, ঠিক স্যার”, “আপনি শিওর স্যার’, ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই শুনলাম না ফোন 


শেষ হবার পর মনে হল একেনবাবুর মুখটা একটু যেন গন্তার 
“কী ব্যাপার, কোনো বাজে খবর?” 
এর মধ্যে ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে গেছে 
“না, না, আসুন স্যার, খাওয়া যাক ” 


একেনবাবু যখন কোনো কথার উত্তর দেন না, তখন একশোবার জিজ্ঞেস করেও কোনো লাভ নেই তাই খেতে 
শুরু করলাম 


একটু বাদে একেনবাবু বললেন, “বুঝলেন স্যার, নামের মিল নামেই শেষ হয় ” 


“কথাটার মানে কী?” 
“নাম সির নে আমার এক কলিগের বন্ধু নবীন শাহ থাকে ওয়াশিংটন ডি.সি.- তে নম্বর 
জানতাম না টেলিফোন রতে দেখলাম বারো জন নবীন শাহ!” 


“শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেলেন?” 
“নাহ, সময় পেলাম কই ” 
“সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা এল কেন?” 


“আসলে স্যার, ক্যাপ্টেন সুটয়া্ট বললেন, যে লোকটি হয়েছেন, তাঁর নাম অজয় দত্ত তবে ইনি নিশ্চয় অন্য 
কেউ দেশে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন ” টা 


“মাই গড! নাদিয়ার স্বামীর নাম তো এজে ডাট!” 

“তা ঠিক স্যার, কিন্তু তিনি তো বিয়ে করে গিয়েছিলেন, আর ইনি তো বিয়ে করতে গিয়েছিলেন বিগ ডিফারেন্স!” 

“কি বলছেন যা তা! এটা তো জাস্ট টাইমিংয়ের সমস্যা! আর পুলিশ এর মধ্যে এত ডিটেন্স জানলই বা কী করে!” 
AR SUITE “আই হোপ এ অন্য কেউ নাদিয়ার স্বামী হলে আমার অপরাধবোধের সীমা থাকবে 


“কেন স্যার?” 


চিঠিটার নানা অর্থ হতে পারে বাজে ভাবে এটা ধরলে এজে-র লাইফ কুড হ্যাভ বিন ইন ডেঞ্জার কিন্তু 
জামি ও আও ন ই 


“ট্রু স্যার, নাদিয়াকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক অথবা মৃত্যু’ -সেটাই তো বোঝায় কিন্তু স্যার পরিত্যাগ করার 
সুযোগটা তো দিতে হবে তার আগেই যদি খুন করে ফেলা হয়, *তাহলে চিঠিটার কোনো মানে থাকে না ” 


“ওইটেই বাঁচোয়া রসিকতার পাল্লাটা ওটাই ভারী করেছে কিন্তু কে এই অজয় দত্ত? আপনি চেক করে দেখবেন 
না?” 


“কেন দেখব না স্যার খাওয়া-দাওয়ার পরই একবার পুলিশ স্টেশনে যাব সেরকমই কথা হল সুটয়ার্ট সাহেবের 
সঙ্গে ” 

ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টের অফিসটা খুব দুরে নয় আমি উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছিলাম না প্রায় গোগ্রাসে খেলাম 
একেনবাবুর ভ্রুক্ষেপ নেই “তাড়াতাড়ি করছেন কেন স্যার, আমরা তো আর ট্রেন ধরতে যাচ্ছি না ” 

“কী মুশকিল, এ যদি সেই অজয় দত্ত হয়!” 


“হলেই বা আমরা কী করতে পারি স্যার? বসুন, স্যার বসুন, রিল্যাক্স করুন টার Bl 
ফ্রায়েড আইসক্রিমটা মিস করব না!” ক্যাপ্টেন অফিসে হিলেননা কি ছবিটা দেখানোর ইনস্ট্রাকশন দিয়ে 
HEL ছবিটা দেখে আমার বুকটা ছ্যাকার উঠল হাযির যে দেখেছিলাম তার সঙ্গে এই 


আমার যে কী খারাপ লাগাছল বোঝাতে পারব না! একেনবাবুকে বললাম, “নাউ আই ফিল টোরবাল গাল্ট, এজেকে 
লেখা চিঠিটার অর্থ নাদিয়াকে বলিনি বলে ” 


“অর্থটা নাদিয়া ম্যাডামকে বললে কি আপনি এটা ঠেকাতে পারতেন স্যার?” 
“তা হয়তো পারতাম না কিন্তু চিঠিটার্‌ অর্থ জানতে মেয়েটা শুধু একটুখানি সাহায্য চেয়েছিল জেনেও সে 
সাহা্যটুকুও আমি করিনি আই ওয়ান্টেড টু প্লে গড অর্থটা ওকে বললে মহাভারত কী অশু হত বলুন তো! এই 


চিঠি এখন পুলিশ পড়বে, অর্থটাও মেয়েটাকে জানাবে নাদিয়া কী ভাববে -কী ধরনের প্রতিবেশী আমি! ডেভের কী 
ধারণা হবে আমার সম্পর্কে! এত বড়ো জিনিসটা আমি চেপে রেখে দিয়েছিলাম!” 


এডি জমা = ছা ফোন বার করে বললেন, “দাঁড়ান স্যার, সুটয়ার্ট সাহেবকে 


ওদিক থেকে কী কথা হচ্ছে বোঝার উপায় নেই কথা শেষ হওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী বললেন 
ক্যাপ্টেন সাহেব?” 


নাদিয়ার বা এই বিয়ের কথা জানতেন না তবে অবাক হলেন না বাড়ির চাপে কেউ কেউ এখানকার বিয়ের 
কথা চেপে ইন্ডিয়াতে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে!” 


“কিন্তু সেটা তো বিগ্যামি, সেকেন্ড বিয়েটা ভ্যালিডও নয় ” 


“রাইট স্যার তাও লোকে করে ফেলে, ভাবে দেশের বৌকে এখানে না নিয়ে এলেই হল এরকম কেস এই নিউ 


“নাদিয়াকে তো এটা জানাতে হয় » 
“কী জানাতে হয় স্যার -এই বিয়ের ব্যাপারটা?” একটু বিস্মিত হয়েই একেনবাবু প্রশ্ন করলেন 


“আরে না, আমি তো পাগল নই আর কৃথাটা ঠিক না ভুল সেটাও তো জানি না আমি ভাবছি এজের মারা যাবার 
খবরটা কিন্তু এই দুঃসংবাদটা দেওয়া যায় কী করে!” 


“স্যার, খবরটা তো আপনি অফিশিয়ালি পাননি আর যে মারা গেছে তার সঙ্গে নাদিয়ার যে একটা সম্পর্ক আছে - 
সেটা পুলিশ আগে ভেরিফাই করুক পুরো ব্যাপারটা শিওর না হলে -পুলিশ কাউকে মৃত্যুসংবাদ দেয় না ” 


“ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক ঠিকই আপনি চান্‌ তো ম্যাডাম নাদিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলা যেতে 
পারে তবে মৃত্যুসংবাদটা চেপে রেখে -ওটা পুলিশই দিক ৮ 


আবার আপনি আমাকে ভগবানের ভূমিকায় ফেলছেন! নাদিয়া যদি জিজ্ঞেস করে এজের কোনো খবর আমি 
পেয়েছিকি না ” 


“ওটা আমি হ্যান্ডেল করব স্যার আপনি বরং চিঠিটার অর্থ ওঁকে বলতে পারেন, তাহলে আপনার গিল্টি ফিলিংটা 
যাবে ” 


ঘড়িটা দেখলাম রাত দশটা এই রাতে যাওয়াটা বোধহয় সঙ্গত হবে না 
কাল সকাল সকাল যাব 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৬. লবির দরজা খোলা 


৬ 


সকালে কলেজে যাবার পথে দেখলাম নাদিয়ার আ্াপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের লবির দরজা খোলা আমি একেনবাবুকে 
বললাম, “নাদিয়ার ফোন নম্বরটা জানি না ফোন করে যেতে পারলে বোধহয় ভালো হত ” 
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উপরে উঠে বেল বাজালাম নাদিয়া বাড়িতেই ছিল দরজা খুলে আমাদের দেখে অবাক মুখটা দেখেই বোঝা যায় 
খুব টেন্সড হয়ে আছে 


“না বলে হঠাৎ করে চলে এলাম আর কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কিঃ” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
“না, আমি এখনো এজের কোনো ফোন পাইনি ” 


এবার একেনবাবু মুখ খুললেন, “বুঝলেন ম্যাডাম, আপনার ওই ই-মেলটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করলাম 
মনে হল বাংলায় আপনাকে কেউ একটা ওয়ার্নিং দেবার চেষ্টা করেছে তাই ভাবলাম বলে যাই » 


“ওয়ার্নিং!” 


“হ্যাঁ”, এবার আমি বললাম, অশুদ্ধ বাংলায় লেখা- নাদিয়াকে ছাড়ো অথবা মৃত্যু পয়লা এপ্রিলের এই চিঠিটা আমি 
ভেবেছিলাম বলে আর কিছু তখন বলিনি ” 


“মৃত্যু!” নাদিয়ার মুখ দেখলাম কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বলল, “আমি আজকে আবার বাংলায় ওরকম 
আরেকটা ই-মেল পেয়েছি ” 


“আজকে পেয়েছেন ম্যাডাম?” 


“বোধহয় আগেই এসেছে এজে-র জাঙ্ক ফোল্ডারে পড়ে ছিল, আজকে সেটা খুলতে চোখে পড়ল আপনাদের কী 
মনে হচ্ছে, এজেকে কি কেউ খুন করবার চেষ্টা করছে?” 


«এটা কেন ভাবছেন ম্যাডাম? কারোর সঙ্গে কি ওঁর কোনো শত্রুতা ছিল?” 


“কেন ম্যাডাম?” নাদিয়া সেই অপরিচিত লোকের কাছ থেকে ফোন পাবার কথাটাই আবার বলল “সেটা তো 
কালকে বলেছিলেন এছাড়া আর কারোর কাছ থেকে?” 


নাদিয়া চুপ করে রইলো 
“ম্যাডাম, আপনি যদি কিছু না বলতে চান, ঠিক আছে, আমরা বিরক্ত করব না ” 
এন নাঃ লারবার রড হং আসলে ব্যাপারটা একটু কমপ্লিকেটেড আপনারা ভেতরে আসুন, ব্যাপারটা খুলে 


আমরা ঘরে ঢুকে বসার পর নাদিয়া বলল, “এজে আমার সেকেন্ড হাজবেন্ড আমার প্রথম হাজবেন্ড মারা গেছে 


“আপনার প্রথম ষামী কি এদেশের লোক ছিলেন?” 


৬ 


“হ্যাঁ » 
“ওঁর বয়স তো খুব বেশি হওয়া উচিত নয়, উনি কি অসুস্থ ছিলেন?” 

“না ওর স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল হঠাৎ বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে আাকসিডেন্টালি ও মারা যায় ” 
“আই আযাম সো সরি ম্যাডাম ৮ 

নাদিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, “আই থিঙ্ক ইউ শুড নো দ্য হোল স্টোরি ” 


লম্বা কাহিনি বলতে বলতে নাদিয়া বেশ ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিল ইংরেজিতেও তেমন দৃক্ষ নয় যেটুকু বুঝলাম 

সেটা হল- নাদিয়া মঙ্কোর মেয়ে বন্ধুদের অনেকের মতে নাদিয়াও ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বরের খোঁজে 
সেই সুত্রেই অলিভারের সঙ্গে যোগাযোগ হয় বছর পাঁচেক আগে অলিভার স্মিথ ছিল অটো-মেকানিক নাদিয়ার 
থেকে বেশ কয়েক বছরের বড়ো অলিভার মঙ্কোতে নাদিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যায় সেখানে দু”সপ্তাহ একসঙ্গে 
থেকে ওরা বিয়ে করবে ঠিক করে ন্যাডেজডা নিকোলায়েভনা ভোলকোভা হয়ে যায় নাদিয়া স্মিথ অলিভার ফিরে 
আসে তার কিছুদিন বাদে নাদিয়ার ভিসা হয়ে যায়, সে-ও চলে আসে ওদের একটি বাচ্চা হয় তারপর হঠাৎ 
অলিভারের মৃত্যু ছোটো একটা বাচ্চা, নিজে ইংরেজি ভালো জানে না, বেশ অথই জলে পড়েছিল নাদিয়া 


_অলিভারের্‌ বন্ধুদের নাদিয়া একেবারেই পছন্দ করত না ওদের কয়েকজন. বিশেষ করে স্যাম গ্রোভার, অলিভার 
বেঁচে থাকতেই ওকে উত্যক্ত করত অলিভার মারা যাবার ক'দিনের মধ্যেই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় নাদিয়া 
রিফিউজ করে 02515157575 নিলি এই সময় এজে প্রচুর সাহায্য করে 
এজে আর এজের বয় সুব্রত এক সময় গুদের ছিল দু'জনেই খুব সুইট, কিন্তু অলিভারের বন্ধুরা ওদের ঘৃণা 
করত এজেকে ওরা একবার এমন থ্রেট ৮1458 কিন্তু যোগাযোগটা ছিল 
নাদিয়ার সমস্যা হচ্ছে দেখে এজে একটা রাশিয়ান একনি সঙ্গে ওর যোগাযোগ 
দেয় নাদিয়া সেখানে ট্রান্সলেটরের কাজ করত মাঝে মাঝে ইং শব্দ বুঝতে অসুবিধা হলে এজের সাহায্য নিত 
এই ভাবেই ওদের বন্ধুত্বের শুরু অনিভারের মৃত্যুর মাস সাতেক বাদে নাদিয়া ওর বাচ্চাকে এক র কাছে রেখে 
সুব্রত আর এজের সঙ্গে ক্রস- ট্যুরে বেরোয় 


নেভাডায় যাবার পর সুব্রতর হঠাৎ একটা কাজ এসে পড়ায় ওকে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে হয় এজে আর নাদিয়া 
তখন একা এজে নাদিয়াকে প্রপোজ করে নাদিয়া রাজি হয় নেভেড়াতে বিয়ে করাটা সহজ. ওয়েটিং পিরিয়ড 
নেই ওখানেই ওরা বিয়ে করে অলিভারের বন্ধুদের ঝামেলা এড়াতে দু'জনে ঠিক করে ম্যানহাটানে এসে সংসার 
পাতবে ফেরার পথে মা মরণাপন্ন খবর পেয়ে এজে দেশে চলে যায় একসঙ্গে ওদের সংসারও করা হয়নি প্রথমে 
এজে গিয়ে দু'সপ্তাহের জন্যে, পরে জানায় আরও দু” সপ্তাহ থাকতে হবে য়র খবরটা বেশি 
হওয়ার আগেই নাদিয়া ঠিক করে ম্যানহাটানে চলে আসবে সুব্রত ওকে সাহায্য করে বাড়ি ঠিক করা, জিনিসপত্র 
আনার ব্যাপারে মোটামুটি এটাই ঘটনা 

“মিস্টার সুব্রত এখন কোথায় ম্যাডাম _কিংস্টনে?” 

“না, বেশ কিছুদিন হল ও কুইন্সে মুভ করেছে ” 

“আপনাদের ওখানকার বাড়িঘরগুলোর কী হল ম্যাডাম?” 

“আপনার স্বামীরটা নিশ্চয়ই ওখানেই আছে, হঠাৎ করে চলে গেছেন যখন?” 

“হ্যাঁ ওর জিনিসপত্র সব ওখানেই, আমি আর এর মধ্যে ওখানে যাইনি ” 

থথ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম আচ্ছা আপনার ই-মেল দুটোর কপি কি পেতে পারি?” 

“নিশ্চয়ই দুটোই আমি কপি করে রেখেছি নাদিয়া ঘরে গিয়ে ই-মেল দুটো একেনবাবুকে দিল ” 

“দেখুন, যদি আর কিছু উদ্ধার করতে পারেন এগুলো থেকে ” 


“দেখব ম্যাডাম SS ET আপনার স্বামীর খবর যখন পাচ্ছেন না, একবার নিউ ইয়র্ক পুলিশের সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন তারা যদি কিছু হদিশ দিতে পারে ” 


ফেরার পথে আম জিজ্ঞেস করলাম, ই-মেলগুলো নিয়ে কী করবেন, ঘা হবার তো হয়েই গেছে?” 
“তা ঠিক স্যার ” 

“তাহলে?” 

“আসলে স্যার, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ” 


এটা একেনবাবুর একটা টিপিক্যাল লাইন কোনো কিছুর উত্তর দিতে না চাইলে হয় চুপ করে থাকেন, নয় এ 
লাইনটা আওড়ান 


বাড়ি ফিরে আমার মনটা খারাপ লা একটু বাদেই নাদিয়া জানতে পারবে এজের খবর পর পর দুই স্বামীর 
প্রথমটা দুর্ঘটনা, দ্বিতীয় জন খুন ৷ একেনবাবু নিজের ঘরে করছেন কে জানে! আমি 

কোবে কিউতেই মন দিতে পারছিলাম না কতগুলো টার্ম পেপার জমে ছিল, ঢেউ করা হয়নি সেগুলো দেখার চেষ্টা 
করলাম কিছুক্ষণ তারপর "দুত্তোর” বলে ম্লান করতে মাথাটা যদি একটু ঠান্ডা হয়! ম্লান সেরে বেরিয়ে দেখি 
একেনবাবু কফি টেবিলে ঠ্যাঙ- দুটো তুলে চোখ বুজে কী জানি ভাবছেন কোলের ওপর ই-মেল দুটো 

“আপনি যখন স্নান করছিলেন স্যার, তখন ক্যাপ্টেন সুটয়ার্টের সঙ্গে একটু কথা হল ” 

“কী কথা _এজের সম্পর্কে?” 

“হ্যাঁ স্যার কিংস্টন পুলিশের চিফ টিম হোরে এজের মৃত্যুর ব্যাপারে নিজে ইন্টারেস্ট নিয়েছেন ক্যাপ্টেন সুটয়ার্ট 
৯১55 আমরা যদি এ ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর চাই, তাহলে মিস্টার হোরের সঙ্গে যোগাযোগ 


“সেটা কি অনধিকার চর্চা হবে না, নাদিয়া তো আমাদের শুধু চিঠির অর্থ জিজ্ঞেস করেছিল আর তো কিছু করতে 


“তাহলে?” 


“কী জানি স্যার -আসলে মাথার মধ্যে ঘুরছে, হোয়াই ওয়াজ মিস্টার এজে কিলড? এই ই-মেল দুটোর অর্থ কী -কে 
লিখেছেন এগুলো? জাস্ট রসিকতা, না এর সঙ্গে কি খুনের সত্যিই কোনো যোগাযোগ আছে? এইসব নানান প্রশ্ন ” 


“সেটা তো বুঝতে পারছি কিন্তু এটা তো ম্যানহাটানের ব্যাপার নয় আর কিংস্টনের পুলিশের কর্তা ক্যাপ্টেন 
য়ার্ট নন আপনাকে এতে ওরা নাক গলাতে দেবে কেন? আর যদি দেয়ও, রহস্যের কিনারা করে আপনার লাভটা 
হবে_ কানাকড়িও তো পাবেন না!” 

“কী যে বলেন স্যার, পয়সার কথা আসছে কেন একজন ফেলো _বেঙ্গলি ডেড একটা দায়িত্ব তো সবারই আছে!” 
«ঝেড়ে কাশুন না, আপনি কিংস্টন যাবার কথা ভাবছেন?” 

“আমার ভাবা-ভাবিতে আর কী হবে স্যার, গাড়ি তো আপনার ”» 


“তা তো বুঝলাম, কিন্তু কিংস্টন যেতে আমার তো পেট্রল খরচা হবে সেটা দেবে কে _আপনি?” বলেই হেসে 
ফেললাম 


“আপনি না স্যার, সত্যি!” 
বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৭. দুরসম্পর্কের কাকা 


৭ 


কিংস্টনে আমার দুর র কাকা থাকেন ওখানে আইবিএম- এর একটা ল্যাবে কাজ করতেন 
রিটায়ার করে সে থেকে যান কাকিমা মারা গেছেন গত বছর একমাত্র মেয়ে কেয়া পিএইচডি করে গুগলের 
একটা রিসার্চ ল্যাবে কাজ করে সেও বাইরে দিনুকাকা এখন একেবারে একা বাড়িটা বিক্রির জন্যে দিয়েছেন 
বিক্রি হলে দেশে ফিরে যাবেন _সেটাই প্ল্যান কাকিমা থাকতে দিনুকাকার ওখানে প্রায়ই যেতাম এখন আর যাওয়া 
হয় না দিনুকাকা মাঝে মাঝে ফোন করে আসতে বলেন, কিন্তু ওই যাচ্ছি, যাব করি 


একেনবাবু যখন বললেন উনি কিংস্টনে যাবেন ওখানকার পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে, তখনই মনে হয়েছিল 
দিনুকাকার কথা ওখানে গেলে কাকা খুশি হবেন আর আমাদের কাজটাও হবে তবে দিনুকাকা_কিংস্টনে 
আছেন না বাইরে কোথাও গেছেন দেখতে হবে লাকিলি দিনুকাকাকে পেলাম ভীষণ এক্সাইটেড আমি আসছি 
শুনে কেয়াও বাড়িতে এসেছে কয়েকদিনের জন্যে ও-ও ফোন ধরে হই হই করে উঠল দিনুকাকাকে একেনবাবুর 
কথা বললাম উনি যে একজন গোয়েন্দা সে খবরটাও দিলাম ওরে বাবা, নিয়ে আয়, নিয়ে আয় খুব ভালো লাগবে 
ওকে বলিস, কোনো অসুবিধা নেই 


পরের দিন সকালে আমরা দিনুকাকার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম ওঁর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে ১০০ মাইলের 
মতো দুরে প্রায় পুরোটা পথই হাইওয়ে -শেষের কয়েকটা মাইল বাদে_কিংস্টন শহর পর্যন্ত যেতেও হয় না 
টানেল বা কোথাও জ্যাম না পেলে দিনুকাকার বাড়ি পৌনে দু’ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয় 


কিংস্টন আলস্টার কাউন্টিতে জায়গাটা ভারি সুন্দর বিশেষ করে দিনুকাকা যেখানে থাকেন পুরো অঞ্চলটাই 
বিশাল LE কন খতি একেনবাবু মুগ্ধ! ba 


“নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এখানে হলে স্যার বেশ হত ” 


প্রায় এসে পড়েছি পাড়ার রাস্তার শেষ টানটা নিতে নিতে বললাম, “এখানে ম্যানহাটানের মতো অত রেসুটরেন্টে 
পেতেন না, রান্না করে খেতে হত ” 


“কী আর করা স্যার, পজিটিভ থাকলেই নেগেটিভ থাকে ” দিনুকাকা আর কেয়া সাগ্রহে আমাদের জন্যে অপেক্ষা 
পেকে কোকো LEE sil LE Te EE সুরু 
করার প্ল্যান করছিল কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি বলে কোনোমতে ওকে নিরস্ত করলাম 

“ঠিক আছে, কিন্তু লাঞ্চ খেয়ে যাবে ” কেয়া ওর দাবি জানিয়ে রাখল 

“তোর হুকুম না মেনে উপায় আছে!” 

“কত তো বোনের কথা রাখো!” 


অভিমানী এই বোনটাকে আমার সবসময়েই ভাল লাগে ওর কাজকর্মের খবর, প্রেম টেম করছে কি না _এইসব 
নানান রকম বিষয় নিয়ে ঠাট্টা আলোচনা চলল কিছুক্ষণ 


কফি নিয়ে এসে দেখি, দিনুকাকা একেনবাবুর সঙ্গে দারুণ গল্প জুড়েছেন একেনবাবু মুগ্ধ হয়ে শুনছেন আসলে 
থাকার সময় দিনুকাকা এত কথা বলতে পারতেন না মাঝে মাঝেই কাকিমা বলতেন, একটু চুপ কর তো 
ওরা গল্প করতে এসেছে, তোমার কথা শুনতে আসেনি এখন ওঁকে বাধা দেবার কেউ আর নেই দিনুকাকার গল্পের 


এক ফাকে একেনবাবু চুপ চুপ চুপ বললেন, “সাত্য স্যার, আপনার কাকার নলেজের তুলনা নেই ওশন অফ 
কথাটা ভুল নয়, দিনুকাকা খবর প্রচুর রাখেন _বিশেষ করে টেকনোলজির খবর আমরা আসায় গল্পে ছেদ পড়ল 
কফিতে চুমুক দিয়ে দিনুকাকা একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তা এদিকে আসা হল কেন ডিটেকটিভ মশাইয়ের?” 
“এসেছি স্যার এক বাঙালি ভদ্রলোক মারা গেছেন, তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর করতে ” 
“কে অজয় দত্ত?” 
“আপনি চেনেন স্যার?” একেনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন 


“এ অঞ্চলে কজন বাঙালি আছে? না, সেটা ঠিক কথা নয় এখন অনেকেই আছে কিন্তু অজয়কে ভালো করেই 
চিনতাম কী স্যাড ব্যাপার বল তো? কয়েক মাস আগেও ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে দ্য পুওর ফেলো ” 


“তুমি কী করে চিনলে ওকে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 


“আরে সে এক কাহিনি আমার অফিসে আই টি গ্রুপে সুব্রত বলে একটি ছেলে কনট্রাক্টর হিসেবে কাজ করত 
টির রব ত "টি একেবারে মানিকজোড় দেখলে মনে হয় 
পঠোপিঠি ভাই তারপর বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি গত বছর, দীপা তখনও বেঁচে- ওকে নিয়ে একদিন বার্গার 
হাউসে খেতে গিয়ে দেখি অজয় সেখানে ম্যানেজারের কাজ করছে ” 


কেয়া একেনবাবুকে বলল, “দীপা আমার মায়ের নাম ” 

“ও হ্যাঁ, তুমি তো সেটা জান না ” 

“আমি বুঝেছি স্যার, আপনি বলুন ” 

“কথায় কথায় অজয়ের কাছ থেকে জানলাম আগে যেখানে কাজ করত সেখানকার চাকরি যায় তার ওপর সুব্রত 
আর ও যেখানে থাকত -কী সব ঝামেলার জন্যে সে জায়গাটা ছাড়তে হয়! সুব্রতর আই বি এম- এর কক্ট্রাক্ তখন 
শেষ হবার মুখে ও নিউ ইয়র্ক শহরে একটা কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে এদিকে অজয়ের চাকরি নেই, থাকার জায়গা 

_বেশ ঝামেলার মধ্যে গেছে বেচারা একটা ট্রান্সলেশন এজেন্সির হয়ে কিছু কাজ করত তবে তাতে আর 
কতটুকু টাকা লাকিলি এই বার্গার হাউসের মালিক ওর কলেজের এক বন্ধু সে নতুন একটা ব্রাঞ্চ খোলায়, ও সেটা 
ম্যানেজ করার দায়িত্ব পায় এর পরপরই দীপা অসুস্থ হয়ে পড়ল অজয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি দীপাকে 
হারালাম ৮ই ফেব্রুয়ারি খবর পেয়ে ফিউনারেলে অজয় এসেছিল দিন পনেরো আগে একদিন সুব্রত এল -কী 


একটা কাজ ছিল এদিকে, আমাকে হ্যালো বলে গেল ওর কাছ থেকেই খবর পেলাম, অজয় ভালোই আছে তবে মা 
দিব হিলিতে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছে মেয়েটি রাশিয়ান -এক সময়ে ওদের প্রতিবেশীও 


“তুই তাকে চিনিস?” 

ণ্হ্যাঁ 5 

“একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি বাপিদা!” কেয়া বলে উঠল 

“সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন, গোয়েন্দা একেনবাবুকে কর?” 

“জিজ্ঞেস করছি তার আগে আপনাকে বলি,” একেন্বাবুকে উদ্দেশ্য করে কেয়া বলল “আপনার কথা কিন্তু 
আমি অনেক শুনেছি করে মুনস্টোন মিস্ট্রির কাহিনি তো সবাই জানে বাপিদাও তো কয়েকটা বই লিখেছে 
আপনাকে নিয়ে সত্যি কী ভাল যে লাগছে! 

“কী যে বলেন ম্যাডাম!” 

“ওকে আবার ম্যাডাম বলছ কেন?” দিনুকাকা বললেন 

“আচ্ছা স্যার ম্যাডাম বলব না মিস কেয়াদেবী ” 


কেয়া কপট রাগ দোখয়ে বলল, “আম দোব ফোব নই আর ণমস,'ও নয় শুধু কেয়া ” 
“কী মুশকিল!” 

আমি বললাম, “কেয়া ছেড়ে দে, উনি স্যার বা ম্যাডাম ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন না ” 
“আপনি বউদিকে কী বলে ডাকেন? ম্যাডাম?” কেয়া প্রশ্ন করল 

“কী যে বলেন, উনি তো ফ্যামিলি!” 

“আর আমি বুঝি আপনার বোন নই?” 


“এরকম ভাবে বললে তো স্যার, করুণভাবে দিনুকাকার দিকে তাকালেন একেনবাবু «“.আচ্ছা, ঠিক আছে শুধু 


আমি কেয়াকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললাম, “একমাত্র তুই-ই পারলি আমি তো এখনও “স্যার, 


“তার কারণ তুমি মানুষকে আপন করতে জানো না! থাক ওসব কথা ” তারপর একে নবাবুকে বলল, “তুমি আমার 
একেনদা, বাবু-টাবু নয় আর ‘আপনি’ আপনি" নয়, শুধু তুমি’ বোনকে কেউ ‘আপনি’ ডাকে?” 


“বেশ,” একেনবাবু হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়লেন 

“এবার রহস্যটা বল ” 

“আসলে ম্যাড়া... মানে কেয়া এই নাদিয়ার সঙ্গে আমার গতকাল দেখা হয়েছে উনি 
পেয়েছেন -একই ই-মেল, কিন্তু দু'বার বক্তব্য হল, নাদিয়াকে ছাড়ো, অথবা মৃত্যু_বাংলাটা আড়ষ্ট মনে হচ্ছে যে 
লিখেছে সে বাংলা ভালো জানে না, অথবা ভান করছে না জানার দুটোই ওঁর স্বামী এজেকে উদ্দেশ্য করে লেখা 
তারপর এই মার্ডার ” 

“ইন্টারেস্টিং তোমাদের কাছে ই-মেলটা আছে?” 

“তুইও কি গোয়েন্দাগিরি করবি নাকি!” আমি ঠাট্টা করলাম 

“কেন তুমি করতে পারলে আমি পারব না!” 


“এই তো এখানে ” একেনবাবু পকেট থেকে ই-মেলের একটা কাগজ বার করলেন কেয়া পড়ে বলল, “বাংলাটা 
তো মনে হচ্ছে খুব একটা শুদ্ধ নয় ” 


“তুই এখনও বাংলা পড়তে পারিস?” 

“বাপিদা! এখনও আমি সময় পেলে রবীন্দ্রনাথ পড়ি ” 

“ঠিক আছে, ঠিক আছে দেখ, কী দেখবি ” 

“বাংলায় কিছু লিখেছে বলেই যে বাংলা জানতে হবে তার কোনো মানে নেই, বলতে বলতে কেয়া আই- ফোনটা বার 
করল তারপর কোমণ্থেকে একটা বাংলা আপস ডাউনলোড করে লিখল ‘শেষ সতর্কবার্তা”৪8 ত্যাগ করা 
আবশ্যক অথবা মৃত্যু তারপর একটু খুটখুট করে বলল, “গুগল ট্রান্সলেটর' ব্যবহার করলে এই বাংলাটার ইংরেজি 


হয় Last waming-Nadiya must leave or Death 

“গুগল ট্র্যান্সলেটর কি?”একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন 

আমি ট্র্যান্সলেটর সফটওয়্যার কী সেটা বললাম “কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে অনুবাদ করা ওদের গুগল 
কোম্পানি একটা অনুবাদের সফটওয়্যার করেছে সেই সাইটে ঢুকে আপনি ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় কিছু 


“আযামেজিং স্যার, ট্রলি আমেজিং আগেও এটা শুনেছি এখন চোখের সামনে দেখছি! কিন্তু যেমন বাংলা, 
তেমনই তো দেখছি ইংরেজি দুটোই অশুদ্ধ ” 


“মনে হচ্ছে যে লিখেছে, সে কোনোটাই জানে না ” আমি বললাম 


কেয়া একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, “সেটা একটা সম্ভাবনা ” 
“আচ্ছা এরকম ধরণের আর কোনো সফটওয়্যার কি বাজারে আছে?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন 


“হ্যাঁ, আরও দু'একটা আছে, তবে তাতে বাংলা আছে কি না জানি না ” আর কিছু না বলে কেয়া বাড়ির ভেতরে 
চলে গেল 


একেনবাবু দিনুকাকার দিকে তাকিয়ে বললেন,” আপনার মেয়ে একজন জিনিয়াস স্যার! কী রকম চট করে বলে 
দিলেন, যে ই-মেল লিখেছে তার বাংলা না জানলেও চলবে!” 


দিনুকাকুর মুখে কন্যাগর্বে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি “মেয়েটার মাথা বরাবরই খুব সাফ শুধু বিয়েতেই আপত্তি!” 
আমি বললাম, “আচ্ছা দিনুকাকা, তুমি আর মা কি এক স্কুলে পড়েছ, দু“জনের মুখেই খালি এক কথা _বিয়ে বিয়ে ” 
“শুনছ একেন,” দিনুকাকা একেনবাবুকে সাক্ষী মানলেন, “ছেলেপুলেরা বিয়ে না করলে বাপ-মায়ের চিন্তা হয় না!” 
“তা তো বটেই,স্যার ” 


“দেখ তো কোনো ভালো যদি কাউকে পাও শুধু রিসার্চ নিয়ে পড়ে থাকলে তো হবে! বাপিকে বলে তো কোনো লাভ 
নেই ওকে কে দেখে তারই ঠিক নেই ” 


আমার বিরক্তি লাগতে শুরু করেছে -এর থেকে টেকনোলজির জ্ঞান শোনা ভাল তবে বেশিক্ষণ এটা চলল না 
কেয়া এক গাল হাসি নিয়ে ফিরল 


“যা ভেবেছিলাম তাই, বাংলা ট্রান্সলেশনটা পুরোনো কোনো একটা ভার্সন থেকে করা ফিলকে ফোন করতেই, ও 


দিনুকাকা জিজ্ঞেস করলেন,”ফিল কে রে, তোর বন্ধু?” দিনুকাকার ইন্টারেস্ট অন্যদিকে 

“না জাস্ট এ কলিগ বাবা -তার বেশি কিছু ভাবতে যেও না ” বিরক্ত হয়ে কেয়া বলল 

আমি বললাম, “কী বলতে চাচ্ছিলি বল?” 

“হ্যাঁ, যেটা জানলাম, সেটা হল বছরদুই আগের একটা ভার্সনে এই বাংলাটাকে ইংরেজি করলে হতো,Last warning 


must leave Nadiya or Death 
“সেটাকে এখন বাংলায় ট্রানম্লেট করলে কি হত?” 
“এখন হবে -শেষবার বলছি ৭18 ত্যাগ করতে হবে বা মৃত্যু’ ” 
“ভেরি ইন্টারেস্টিং!”একেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন 


কেয়া বলল, “আসলে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা টুকরো টুকরো শব্দগুচ্ছ ম্যাচ করে অনুবাদগুলো করা হয় সুতরাং 
সময়ের সঙ্গে এগুলো পালটাতে থাকে ” 


“সত্যি স্যার ” আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন “বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু আমরা জানি! ভাগ্যিস 


“তাহলে একেনদা, আমিও এখন থেকে তোমার আ্যাসিস্ট্যান্ট তো?” 


“আরে কী আশ্চর্য, আযাসিস্ট্যান্ট কেন? আমরা সবাই রাজা ” ণ এরকম হাসিঠাট্টা চলার পর একেনবাবু 
দিনুকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন,”আচ্ছা স্যার, আপনি কি এখানকার চিফ, টিম হোরেকে চেনেন?” 


করেছে টিমির থেকে টিম হয়েছে ” 


আমি বললাম,”তুই যখন এত চিনিস, আমাদের নিয়ে চল না ” 
“বেশ চলো, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমার একটা কনফারেন্স কল আছে ” 
“বাড়িতে এসেও অফিসের কাজ করছিস?” 


“বেড়াতে তো আসিনি, টেলিকমিউট করছি বাবা এত একা হয়ে গেছে, মাঝে মাঝেই আসি কয়েকদিন থাকি, 
টেলিকমিউট করি বলে ছুটি নিতে হয় না ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


০৮. টিম হোরে 


vil 


টিম হোরে বা তিমির হোড় কেয়াকে দেখেই হইহই করে উঠল মিডল স্কুল থেকে বন্ধু কেয়া এদেশে এসেছে তেরো 
বছর বয়সে, কিন্তু তিমিরের জন্ম এদেশেই 


কেয়া বাংলাতেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল 

চমৎকার বাংলা বলে তিমির সেটা বলাতে বলল,”না বলে উপায় বাবা-মা কেউই বাড়িতে ইংরেজিতে কথা 
বললে উত্তর দিত না বাড়িতে সবসময়ই বাংলা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ইংরেজি অক্ষর চেনার আগে বাংলা অ-আ-ক- খ 

“আযামেজিং স্যার, ট্রলি আমেজিং দেশে এখন তার উলটো!”একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন 


আমি তিমিরকে বললাম,”আপনি কিন্তু একেনবাবুর “স্যার,-টা ইগনোর করবেন,ওটা বারণ করেও থামাতে পারবেন 
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তিমির কথাটা শুনে হেসে ফেলল তারপর একেনবাবুকে বলল প্টন সুট্য়ার্টের কাছে এত 
শুনেছি, যখন শুনলাম আপনি আসছেন- আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড ও সত্যি ইট ইজ এ প্রিভিলেজ টু মিট ইউ” 


“কী যে বলেন স্যার, “ একেনবাবু লজ্জা পেলেন 


“আপনি জানেন কি না জানি না, আপনার মুনস্টোন মিস্ট্রি'র কেসটা এখন নিউ ইয়র্কের পুলিশ আযাকাডেমিতে 
পড়ানো হয় ” 


“তাই নাকি!” আমি অবাক হয়ে বললাম একেনবাবুর লজ্জা লজ্জা মুখ দেখে বুঝলাম উনি বোধহয় সেটা জানেন 
“আমিও ওই কেস-হিস্ট্রিটা পড়েছি ব্রিলিয়ান্ট আানালিসিস আর সাবসিকোয়েন্ট ডিডাকশন » 
“আমার একার কৃতিত্ব নয় স্যার, বাপিবাবু আর প্রমথবাবুও ছিলেন আমার সঙ্গে ” 


“মাই গুডনেস, সেটা তো আমি জানতাম না আর কেয়া, তুমি যে এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের চেনো এতদিন আমাকে 
কেন!” 


“আমার কতগুলো সিক্রেটের মধ্যে এটা একটা ”কেয়ার মুখে দুষ্টু হাসি “এবার আসল কথায় আসি স্যার, আমরা 
এসেছি অজয় দত্তের মার্ডারের ব্যাপারে কিছু জানতে ” 


তিমির গন্তীরভাবে বললেন, “অফিশিয়ালি, নো কমেন্ট কিন্তু আপনারা এসেছেন সুটয়ার্ট সাহেবের কাছ থেকে, 
তার থেকেও বড় কথা কেয়া নিয়ে এসেছে, সুতরাং কিছু তো বলতেই হবে...তবে সব বলব আন- অফিশিয়ালি ” 


“ঠিক আছে স্যার, আমরাও আন- অফিশিয়ালি আপনাকে সাহায্য করব ” 
“বেশ, এবার বলুন কী জানতে চান * 


“অজয়বাবু কখন কোথায় এবং কীভাবে খুন হন? এছাড়া আর যা মনে হয় আমাদের কাজে লাগতে পারে _ 
সেগুলোও স্যার বলুন ” 
নিজের আযাপার্টমেন্টের সামনে রোববার সম্ভবত রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বডিটা পুলিশের 


খুন হয়েছিলেন 
চোখে পড়েছিল রাত দেডটাতে রাউন্ড দিতে গিয়ে একেবারে সামনে থেকে কেউ গুলি করেছিল হি ওয়াজ ডেড 
অনদ্য 


দের রত বাদে ছুটি এক্সটেন্ড 
০ য় করবেন বলে যেদিন মারা যান 85548 এয়ারপোর্ট থেকে সোজা 
দোকানে এগুলো সব কনফার্মড দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে বন্ধ হয়েছিল রাত সাড়ে 


এগারোটায় দারা রন EEE পার fe SAU দিছিল জে নিডেব যাতি ছিলনা 
দোকানের যে ছেলেটি ওকে রাইড দিয়েছিল, তার বাড়ি ছিল দোকান থেকে মাইল দশেক দুরে একটা মোড়ের মাথায় 
সেখান থেকে অজয় দত্তের বাড়ি হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেক অজয় দত্তকে যে খুন করে সে মনে হয় জানত ওই সময় 
অজয় দত্ত আসবেন দরজার কাছে আসতেই দুটো গুলি 


“ যে ছেলেটি রাইড দিয়েছিল...” 


“সে ক্লিয়ার কা অপরচুনিটিও ছিল না ছেলেটার বাড়িটা তো বলেছি একেবারে মোড়ের 
ওপরে ওর মা জেগেছিলেন বারোটা পঁচিশেই সে ঘরে ঢুকেছে ” 


“বুঝলাম স্যার ” 
“সেগুলো কী স্যার?” 


“এক নম্বর, রবিবার অজয় দত্ত দেশ থেকে ফিরেই আমাকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন আমার আ্যাসিস্ট্যান্ট বলল, কী 
একটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করাতে টান সে ব্যাপারটা কী, আমার কোনো ধারণা নেই কিন্তু মনে হয় 
ব্যাপারটা ইম্পট্যান্ট, নইলে দেশ থেকে ফিরেই যোগাযোগ করতে চাইবেন কেন? দু"নম্বর হল, অজয় দত্ত দোকানের 
মালিককে বিয়ে করার নাম করে ছুটি বাড়ালেও উনি নাকি একটি রাশিয়ান বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে দেশে 
গিয়েছিলেন খবরটা ঠিক, নেভাডাতে কাল রাত্রেই খোঁজ নিয়ে জেনেছি প্রশ্ন হল, এ দুটোর মধ্যে কোনো 


একটা শঙ্কা 
“ওঁর নাম নাদিয়া,” আমি বললাম 
“আপনারা তাঁকে চেনেন?” টিম জিজ্ঞেস করল 


“উনি নাকি খ্রেটনিং ই-মেল পেয়েছিলেন তার কপিও আমরা সকালে পেয়েছি কে ওটা পাঠিয়েছে ওঁর 
দানি একটা নাম আমরা পেয়েছি যে ওঁকে বহুবার বিয়ে করতে চেয়েছিল লোকটা এখানকার একটা 
মোটরবাইক গ্যাং- এর মেম্বার গ্যাংটা রেসিস্ট একটা সাদা মেয়ে ওকে বিয়ে না করে একটা বাদামি চামড়াকে বিয়ে 
করেছে, তার পক্ষে এ ধরনের বার্তা পাঠানো অসম্ভব নয়!” 


“কোথায় থাকেন স্যার এই লোকটি?” 


“দলের সবাই উডস্টকের কাছাকাছি থাকে ইন ফ্যাক্ট, নাদিয়ার আগের স্বামীও ওই রেসিস্ট গ্যাং. এর মেম্বার ছিল 
এখন আমাকে বার করতে হবে, এই লোকটার কোনো আ্যালিবাই আছে কি না ” 


“একটা কথা স্যার, ম্যাডাম নাদিয়ার প্রথম স্বামী মারা যান কীভাবে?” 
“সেও আরেকটা ব্যাপার পয়েজনাস মাশরুম খেয়ে ওঁর স্বামী যার নাম ছিল অলিভার, সে এমনিতে ছিল অটো- 
কিন্তু সময় পেলেই জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে মাশরুম সংগ্রহ করত এদিক ওদিক কয়েকটা রেসুটরেন্টে 
বিক্রিও নাকি করত হয়ত বাছতে ভুল করেছিল কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহ আছে ” 


“কেন স্যার?” 


“যাই হোক, দিহা নাকে হারা রানে কৃত নাই শি ইজ শ মনে হল এমন কিছু 


“হয়ত জেনেশুনেই বিষাক্ত মাশরুম খেয়োছিল কারণ “ডেস্ট্রয়িং এঞ্জেল, মাশরুমকে চিনতে না পারা, যারা 
মাশরুম সংগ্রহ করে, তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক সুতরাং ডেথটা হয়তো আ্যাকসিডেন্ট নয়, সম্ভবত 


“খুন বলে মনে হয়নি স্যার আপনাদের?” 


“ওই কেসটাতে আমি ছিলাম না_ ধরে নিচ্ছি, সেটা সন্দেহ করার বিশেষ কোনো কারণ পাওয়া যায়নি তবে এও 
RE REET সব ক’টা মরলেই বোধহয় খুশি 
হতেন হা? 


I আর একটা প্রশ্ন স্যার, আাকসিডেন্ট না হয়ে সুইসাইড হলে তো ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সুবিধা - 
না?” 


“এক্ষেত্রে নয় অলিভার লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছিল মারা যাবার বছর পাঁচেক আগে সুতরাং সুইসাইড ক্লজটা 
আ্যাপ্রলিকের হবে না ” 


“তাহলে তো চুকেই গেল স্যার আচ্ছা স্যার, আরও একটা কথা, অজয় দত্ত ওঁর স্ত্রীর কাছে ম্যানহাটানে না গিয়ে 
এখানে এলেন কেন?” 


“সেটাই আমার কাছে রহস্য তবে এরকম দু’-একটা কেস আমি দেখেছি এখানে বিয়ে করে দেশে গিয়ে লুকিয়ে 
লুকিয়ে আবার বিয়ে করা_ হয় বাবা-মা'র চাপে পড়ে বা মেয়ের বাড়ি থেকে অনেক টাকা-কড়ি পাওয়ার লোভে 
তারপর এখানকার পাট চুকিয়ে দেশে ভ্যানিশ হওয়া আবার অন্যটাও হয় » 


“স্কাউস্ড্রেল!” কেয়া ভীষণ রেগে বলল 
“আই এগ্রি ” 
“অজয়বাবুর একজন বন্ধু ছিলেন সুব্রত বলে, তিনি হয়তো স্যার এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন ” 


“তার খবর আমরা পেয়েছি, উনি এখন নিউ ইয়র্কে একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন আজ সকালেই ওঁর সঙ্গে 
কথা হয়েছে উনিও খবরটা শুনে ভীষণ আপসেট নাদিয়া আর এজের সঙ্গে উনিও নেভোডাতে গি 
নাদিয়ার প্রথম স্বামী অলিভার ও তাদের বন্ধুদেরও উনি হাড়ে হাড়ে চেনেন ওদের ভয়েই উনি আর এজে উডস্টক 
ছেড়ে কিংস্টনের দিকে চলে আসেন ওদের তল্লাটে কেন বাদামি চামড়া ঢুকেছিল -তাতেই ওদের রাগ! রাত্রে বাড়ির 
সামনে এসে বিয়ারের বোতল ভেঙে রাখত, টেলিফোনে গালিগালাজ করত, অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে ই-মেল 
পাঠাত! পুলিশে জানিয়ে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি যেদিন ওদের বাড়ির সামনে একটা পেট্রলের ক্যান জ্বালাল, 
সেদিনই ভয় পেয়ে ওরা দু'জন ঠিক করেন বাড়ি ছাড়বেন এখন বুঝতে পারছেন, কেন আগের চিফ ওদের এত 
অপছন্দ করত ” 


“এরকম এখনও এদেশে হয় স্যার?” 

“নিশ্চয়ই কোনো কোনো জায়গায় হয় আমি ভাবিনি এদিকে হতে পারে বলে কল্পনা করতে পারেন, ছয়ের 
দশকে এটা ছিল হিপিদের স্বর্গ! বাবা- মায়ের কাছে শুনেছি জোন বায়াজ, জ্যানিস জপলিন, না এঁরা সব 
এখানে গান গেয়ে গেছেন! যাই হোক, এগুলো কয়েক বছর আগের ব্যাপার এখন এই গ্যাং একেবারেই ঠান্ডা 

“সুব্রতবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হত ” 

“সুব্রত কাল নাদিয়াকে নিয়ে এখানে এজের ফিউনারেল আ্যারেঞ্জ করতে আসবেন আজকেই চলে আসতেন, 
কিন্তু ওঁর গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে মনে হল উ টড দুদিন আগে ডিলারকে দিয়ে গাড়ি সাভিস করিয়েছেন, 
দু'দিনের মধ্যে গাড়ি অচল! আবার পাঠাতে হয়েছে ডিলারের 

“কী গাড়ি ওঁর?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 

“আমিও একই প্রশ্ন করেছিলাম গাড়িটা তো খারাপ না _হন্ডা আযাকর্ড খারাপ হচ্ছে ডিলারের সার্ভিস!” 

“আমার কোনো ধারণাই নেই ধরে নিচ্ছি দু-এক দিনের মধ্যে ইন্ডিয়ার কনস্যুলেটেও যোগাযোগ করেছি ” 


আর বিশেষ কিছু জানার ছিল না তিমিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমরা কেয়াকে বাড়িতে নামিয়ে দিলাম ওর 


ফোন কলের সময় হয়ে গেছে তবে ও নামার আগে বাগার হাউসের ডিরেকশনটা নিয়ে নিলাম 
বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [৯৮] @bongboi 


০৯. বার্গার হাউসের মালিক 
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285 যা ত 
দেখেই বুঝলাম স্ট্রেসের মধ্যে আছেন একেনবাবুর পরিচয় দিতেই উনি চিনতে পারলেন এখন 
ইস্ট কোস্টে একেনবাবুর নাম অনেকেই শু বললাম, “আমরা পুলিশ চিফ টিম হোড়ের সঙ্গে দেখা করে 
এসেছি EE SE এই ব্যাপারটা এ অনুসন্ধান'করবেন, 


দিলীপ শর্মা বললেন,”আমি ব্যাপারটা সম্পর্কে অন্নই জানি যা জানি সবই পুলিশকে জানিয়েছি আমার শুধু 
একটাই প্রশ্ন, এরকম একটা ভালো লোককে কে এভাবে খুন করল!” 


জানি রানের 18০ “সেটাই আমাদের বের করতে হবে আপনি শুধু আমাকে বলুন, 


“না, গিয়েছিল মায়ের অসুখের খবর শুনে টিচার EH কিন্তু দশ দিনের মাথায় ফোন করে আরও 
দু'সপ্তাহের ছুটি নিল বলল, মা চাপ দিচ্ছে বিয়ে করে যাবার জন্যে এরপর দু’-একটা ই-মেল পেয়েছি, ফোন পাইনি 
মা"র মৃত্যুর খবরটা ই মেলেই পেয়েছি ” 

“বিয়ের খবর?” 


না, সেটা পাইনি ধরে নিচ্ছি হয়েছে, মাতৃশোকে হয়তো আমাকে আর জানায়নি আর এসে তো আমার সঙ্গে 
ঠিকমতো দেখাও হয়নি যেদিন এল সেদিনই মারা গেল!” 


“ওঁর সঙ্গে কারও কোনো সমস্যার কথা জানতেন কি?” 
“না, সেরকম তো কিছু শুনিনি আগে যেখানে থাকত সেখানে কিছু ঝামেলা হয়েছিল ” 
“কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত দেখেননি স্যার?” 


SPELL LLU SURE HL তারপর তো এখানে চাকরি নিল হইহই করে বন্ধুদের সঙ্গে তো 
গাড়ি নিয়ে ক্রস কান্ট্রি করতে গেল তবে বন্ধুদের সঙ্গে মনে হয় এবার একটু ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ” 


“কীরকম স্যার?” 
বিএ 5 আমার চেনাজানা ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে যখন ওর টিকিটটা বুক করছিলাম, তখনই 
রাযি প্রথমে ভেবেছিলাম মাকে নিয়ে নিয়ে দুর্ডাবনা করছে পরে হঠাৎ বলল, * দীপ, 
দা বুঝলাম অন্য কিছু, কিন্তু মায়ের অসুখ- দেশে যাচ্ছে, আমিও আর ও নিয়ে 

“দেশ থেকে ফিরে আসার পর আপনার সঙ্গে কথা হয়নি?” 

“ও দোকানে আসতে না আসতেই আমাকে একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয় কথা হবার মধ্যে ও বলেছিল, সোমবার 
ওর আসতে দেরি হবে রা Ee ad সেটা করিয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করে তারপর 
আসবে আমি জিজ্ঞেস ওর রাইড লাগবেকি না বলেছিল,না আর কোনো কথা হয়নি ” 

“না, আমি জিজ্ঞেসও করিনি... তাড়াহুড়ো করে বেরোচিছি তখন ” 

“উনি যে বেড়াতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন -সেটা নিয়ে আপনাকে কিছু বলেননি?” 


“তাই নাক, এটা তো জানতাম না! তাহলে কি সেটা নিয়েই চিন্তা করাছিল? স্ত্রীকে নিয়ে কোনো সমস্যা?” 

“আপনার সঙ্গে স্যার সুব্রতবাবুর দেখা হয় না?” 

“অনেকদিন হয়নি এখন তো আর এখানে থাকে না মধ্যে মাঝে মাঝে কথা হয়েছে ফোনে অজয় পয়লা আসছে 
শুনে বলল এসে একবার দেখা করে যাবে অজয়ের ইনকাম ট্যাক্সের কাজগুলো সুব্রতই বরাবর করে দেয় ১৫ 
তারিখে তো সেটা করার লাস্ট ডেট ” 


দিলীপ শর্মার দোকান থেকে আমরা দিনুকাকার বাড়িতে ফিরে এলাম লাঞ্চ না খেয়ে গেলে কেয়া আমাদেরই খুন 


করবে ঘরে ঢুকে দেখি এক সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন আমাদের দেখা মাত্র বললেন, “এসো এসো 
তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এ হল আমার বহুদিনের বন্ধু জ্যাক মিশকা জ্যাক বোধহয় কিংস্টনের সবার 
লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছে ” 


“এ হচ্ছে আমার ভাইপো নিউ ইয়র্ক ইউনিভারসিটির একজন বিরাট অধ্যাপক আর ইনি হলেন বিখ্যাত 
ভ মিস্টার একেন্দ্র সেন » 


পপ্লিজড টু মিট ইউ ” জ্যাক উঠে এসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, “আপনারা গল্প করুন, আমার 
কাজ শেষ ডি হলে ওই কথাই রইল আমার মনে হয় না এতে অসুবিধা হবে বলে চলি ”» 


“ও হ্যাঁ একটা ভালো কথা ওরা এসেছিল, তাই মনে পড়ে গেল,... এজের খবর জানো তো?” 
“এভরিবডি ৰ নোজ হোয়াট এ ট্র্যাজেডি 55 
“এজেও তোমার ক্লায়েন্ট ছিল নাকি?” 


“ইয়েস ও,ওর ত- দু'জনের লাইফ ইন্সিওরেন্সই আমি করেছি আ্যামাউন্টটা খুবই অন্ন কালকেই খবরটা 
শুনে দেখছিলাম ESE সুতরাং তাঁকে এখন করতে হবে ” 


“তিনি স্যার মারা গেছেন,”একেনবাবু বললেন 
“তাই নাকি! এঁ যাঃ, ওরটাতে তো আবার ‘পার স্ট্রাইপস’ ক্লজ আছে” মাথা নাড়লেন, জ্যাক মিশকা 


“তার মানে খুঁজে বার করতে হবে ওঁর মায়ের নিকটাত্মীয় কে কে আছে সেখানকার আইন আবার কী...হু নোজ! 
টাকার আযমাউন্টমা এইসব খোঁজ করতেই তই সেটা খরচা হয়ে যাবে ” 


“ওঁর স্ত্রী কিছু পাবে না?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 
“এজের স্ত্রী আছে নাকি?” 
“উনি বিয়ে করে দেশে গেছেন * 


“এমনিতে কিছুই পেতেন না, কিন্তু এটা তো কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন তবে পান বা না পান -টাকার দিক থেকে শি 
উইল নট মিস মাচ ” 


ইতিমধ্যে দেখি একেনবাবু রান্নাঘরে গিয়েছেন নিশ্চয়ই কেয়ার সঙ্গে কথা বলতে দিনুকাকা আমার সঙ্গে গল্প 
জুড়লেন 

বিকেল চারটেতে আমরা বাড়ি ফিরলাম ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই কেয়ার ফোন আমার সঙ্গে নয়, একেনদার সঙ্গে 
ওর দরকার 

“বাঁদর মেয়ে!” বলে একেনবাবুকে ফোন দিলাম 

একেনবাবু দেখলাম খুব 'থ্যাঙ্ক ইউ দিদি”, '্যাঙ্ক ইউ দিদি” করছেন 


ফোন শেষ হলে সোফায় গা এলিয়ে বসে পা নাচাতে নাচাতে বললেন, “আচ্ছা স্যার, অজয়বাবু কিসের জন্য এত 
দুশ্চিন্তা করছিলেন বলে আপনার মনে হয়? মায়ের অসুস্থতার জন্য তো নয় » 


“এগ্রি আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, এই বিয়ের খবরটা মাকে কী করে দেবেন সেই নিয়েই আমাদের দেশের বাবা- 
মায়েদের, ব্যাপার তো জানেন! একে বিদেশিনী, তার ওপর বিধবা শুধু তাই নয়, একটা বাচ্চা আছে একেবারে 
ত্র্যহস্পর্শ! কিন্তু মানুষকে চেনা কঠিন ব্যাপার” কথাটার অর্থ মনে হয় দিলীপ শর্মাই ঠিক ধরেছেন হয়ত বিয়ের পর 
নাদিয়ার কোনও সিক্রেট জেনে ফেলেছেন ” 

“সেই জন্যেই এসে নাদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, ভেরি গুড স্যার ” 

চুপ করে আবার একটু পা নাচালেন, “যাই বলুন স্যার, কেয়াদিদি কিন্তু দুর্ধর্ষ ” 

“কী ব্যাপার বলুন তো? কী এমন সংবাদ দিল আপনাকে?” 

“ছোট বোন বলে নেগলেক্ট করবেন না স্যার অসাধারণ বুদ্ধিমতী আমাদের দিদি » 

“তা তো বুঝলাম, কিন্তু ঠিক কী ভাবছেন একটু বলবেন?” 

“বলার কিছু নেই স্যার শুধু ভাবছি, পরশু কি আপনি খুব ব্যস্ত?” 

“না পরশু আমার কোনো ক্লাস নেই ” 

“তাহলে চলুন না, আরেকবার কিংস্টন যাই ” 

“সে কী! এই তো ঘুরে এলাম!” 

“কিন্তু সমস্যাটা এখনও তো মিটল না ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


১০. দিনুকাকার বাড়িতে 


১০ 
তকমা জাতির বলল, “বাবা একটু টায়ার্ড, আমি তোমাদের 


“কোথায়?” 
“দিলীপবাবু স্যাম গ্রোভারের ব্যাপারটা জানেন কি?” একেনবাবু প্রশ্ন করলেন 
“আচ্ছা ব্যাপারটা কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 

“আহ, চলো না দেখবে ” 


তিমিরের অফিসে পৌছে আমি পুরো সারপ্রাইজ ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তাদের সবাইকে চিনি শুধু একজনকে 


“আসুন, আসুন,” বলে তিমির আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন “অন্যদের আপনারা বোধহয় চেনেন,” বলে সুব্রতর 


“মিস্টার দত্তের ফিউনারেলের ব্যাপারে আমরা একটু আলোচনা করছিলাম দু:-একটা ফর্মালিটির ব্যাপার তো 


“ভালোই হল স্যার, এখানেই সবাইকে পেলাম আমারও দু'একটা কনফিউশন আছে এঁরা যখন আছেন, 
সেগুলো মিটিয়ে ফেলতে পারব ” 


“তার মানে?” প্রশ্নটা করলেন দিলীপ শর্মা 
“অজয়বাবুর বহু টাকা থাকলে নাদিয়া ম্যাডামকে সন্দেহ করা যেত কিন্তু তা তো ছিল না -তাই না?” 


“খুব বড় রকমের লাইফ ইন্সিওরেন্সও ছিল না, সুতরাং সেখান থেকেও তেমন কোনো প্রাপ্তি নেই ” নাদিয়ার দিকে 
তাকিয়ে খানিকটা আত্মগত হয়েই কথাটা বললেন একেনবাবু 


প্রথমেই নাদিয়ার নাম ওঠায়, নাদিয়ার মুখে একটা ছায়া দেখছিলাম, সেটা চলে গেল 
“এখন স্যাম গ্রোভার নাদিয়া ম্যাডামের প্রেমে পাগল ছিলেন নাদিয়া ম্যাডাম ওঁকে বিয়ে না করে বাদামি চামড়ার 


অজয়বাবুকে বিয়ে করে বসলেন! তার জন্যে কি স্যাম গ্রোভার অজয়বাবুকে খুন করতে পারেন স্যার?” এবার দিলীপ 
শর্মার দিকে তাকালেন একেনবাবু 


“এরকম তো মাঝে মাঝে হয় ”দিলীপবাবু একটু থতমত খেয়েই বললেন 
“ঠিক কিন্তু স্যাম গ্রোভার তো জানতেন না যে, নাদিয় ম্যাডাম অজয়বাবুকে বিয়ে করেছেন ” 


“তাহলে ই-মেলটা কে পাঠাল? আর বিয়ের প্রশ্ন আসছে কেন, প্রেমিককেও তো মানুষ খুন করে ” এবার সুব্রতবাবু 
মুখ খুললেন 


“টুর স্যার, ট্রু আবার বন্ধুকেও মানুষ খুন করে মানছি, ই-মেলটা একটা পাজল স্যার প্রথমে ভেবেছিলাম, 
স্রেফ মজা করার জন্যে! কিন্তু না, তা ঠিক নয় ৮ 


“তাহলে?” সুব্রত প্রশ্ন করলেন 


“আপনি যখন প্রশ্নটা তুললেন স্যার, তখন বলেই দিই অজয়বাবুকে খুন করার একটাই মোটিভ হতে পারে যে উনি 
কোনো একটা সিক্রেট হনে ফেলেছিলেন: যেটা বলিতে তত সা তক 


হঠাৎ মনে হল ঘরটা নিস্তন্ধ হয়ে গেছে 


কী সিক্রেট?” এবার তিমির প্রশ্নটা করলেন, কিন্তু মুখে মনে হল একটা চাপা হাসি “সেটায় আসছি স্যার, কিন্তু 
তাঁর আট বলি নেভাড়া নিয়ে আমার একটু কনফিউশনআহে স্যার, 


“কী কনফিউশন, বলুন?” 


“স্যার, নেভাডাতে ম্যাডাম নাদিয়া আর অজয়বাবুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আপনি হঠাৎ ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে 
CEC SON a ESTEE STE সেটা কি ঠিক?” 
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“তার মানে স্যার ওঁদের বিয়ের খবরটা আপনি জানতেন না?” 


“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার আপনার এত বন্ধু অজয়বাবু, তিনি বিয়ে করছেন আপনি এত কাছে আছেন _তাও 
আপনাকে ডাকলেন না?” 


“এর উত্তর যে দিতে পারত, সে তো নেই ” 

“তাঠিক স্যার কিন্তু আপনার কী মনে হয়?” 
“আপনি বিয়ের খবরটা জানার পরেও আর ওঁকে ফোন করেননি?” 
“না” 

“কেন বলুন তো?” 


“রাইট স্যার কিন্তু আপনি ম্যাডাম নাদিয়াকে প্রচুর সাহায্য করেছেন বাড়ি দেখে দেওয়া, জিনিসপত্র সেখানে তুলে 
দেওয়ার ব্যাপারে ” 


“কারণ নাদিয়া আমার বন্ধু এবং অজয়ের স্ত্রী আর অজয়ের ওপর অভিমান হলেও সে আমার বন্ধুই ছিল ” 


“অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে অজয়বাবুর মনোমালিন্য হয়ান?” 

“অন্য ব্যাপার মানে?” 

“এই ধরুন, আপনার কোনো একটা গোপন ব্যাপার অজয়বাবু জেনে ফেলেছেন _সে নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি ” 
“হোয়াট ননসেন্স!” এবার সুব্রত সত্যিই বিরক্ত 


“ঠিক আছে স্যার, এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন নয় এবার শুধু বলুন, আপনারা কি অজয়বাবুর গাড়িতে নেভাডা 
গিয়েছিলেন না আপনার গাড়িতে?” 


“তা আপনি তো স্যার ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলেন ওঁদের দুজনকে ফেলে!” 
“না ফেলে রেখে যাইনি আমি গাড়ির চাবি অজয়কে দিয়ে গিয়েছিলাম যাতে ওরা সময়মতো ফিরতে পারে ” 


“এটা ঠিক কাজ করেছিলেন স্যার কিন্তু গাড়ির কথায় মনে পড়ে গেল, তিমিরবাবু বলছিলেন, আপনার গাড়ি নাকি 
এই কদিন আগে সারানোর পরে দুদিনের মধ্যে আবার খারাপ হয়ে গিয়েছিল?” 


“ঠিকই বলেছেন ” 

“এই দুর্দিন কি আপনি নানান জায়গায় ঘুরেছেন -সেইজন্য?” 
“না, শুধু অফিসে গেছি আর ফিরেছি ” 

“কত দূরে আপনার অফিস স্যার?” 

“মিনিট কুড়ির পথ ” 


“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার » বলে একেনবাবু তিমিরের দিকে তাকালেন, “আচ্ছা তিমিরবাবু, আপনি কি জানেন 
ররর গাড়িটা দু'দিনেক্ত মাইল চা ছে? 


“হ্যাঁ আড়াইশো মাইলের মতো ” 


আমি এবার বুঝতে পারলাম, পুরোটাই সাজানো নাটক তিমিরের সঙ্গে আগেই একেনবাবুর এ নিয়ে কথা হয়েছে 
সুব্রতও কেমন জানি থতমত খেয়ে গেল 


“তিমিরবাবু এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন স্যার আপনি যে হন্ডা ডিলারের কাছে দু'বার নিয়ে গেছেন, তারাই 
বলেছে রিপেয়ার শপে ঢোকানোর সময়ে গাড়ির মাইলেজ লিখে রাখে কিনা » 


“তা হলে নিশ্চয়ই ভুল করেছে প্রথমবার ” 

“দ্বিতীয়বার নয় কেন স্যার?” 

“না স্যার, দ্বিতীয়বার নয় দ্বিতীয়বার করলে, এক্ষুনি ভেরিফাই করা যেত, তাই না?” 
“আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বলুন তো?” এবার সুব্রত বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল 


“আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার, বসুন ত রর রস যাস আপনাকে কি বছর দুই আগে 
নাদিয়ার স্বামী বা স্বামীর কোনো বন্ধু ইমেলে ভয় দেখিয়ে 


“আমরা ও রকম অনেক ইমেলই পেয়েছি ” 
জা শুধু আপনার কথা জিজ্ঞেস করছি আর শুধু একটা বিশেষ ইমেল- এর কথা _যেখানে নাদিয়ার নাম উল্লেখ 
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আম স্পষ্ট দেখলাম সুব্রতর চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে 
“আপনি এসব প্রশ্ন করার কে?” 
তিমির এবার মুখ খুললেন, “ধরুন প্রশ্নটা আমিই করছি ” 


উত্তরটা শুনে তিমির একেনবাবুর দিকে তাকালেন 

“আপনাকে একটা কথা বলি স্যার, আপনি যদি ই-মেলটা ডিলিটও করে থাকেন, গোরা 
হার্ড ডিস্ক থেকে বার করতে পারবে এবং গত কয়েকদিন আপনি কীভাবে কোথায় 
বেনামে- সেটাও কিন্তু বার করা যাবে ” 

“আমি যেখানে বা যাকেই ই-মেল পাঠাই না কেন, তাতে কী এসে যায়?” 


“কারণ ওটা দিয়ে স্যার একজনকে মিথ্যে করে খুনি সাজানো হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে, যেঅজয়বাবুকে খুন করেছে, 
সে নাদিয়া ম্যাডামের প্রেমে পাগল এবং লোকটা আবার ভাল বাংলা জানে না! এরকম একটা লোক তো আছে স্যার * 


«সেটা কেন আমি করতে যাব?” 


. “সেটাই আমার প্রশ্ন স্যার, আপনি কেন সেটা করতে যাবেন, কারণ ম্যাডাম নাদিয়াকে আপনি ভালবাসেন এবং 
ওঁকে বিয়েও করেছেন শুধু নামটা ব্যবহার করেছেন অজয়বাবুর কেন?” 


“তার মানে! সেটা করা কি এতই সোজা?” তিমির এবার গম্ভীরভাবে বললেন হা 
হবি তো হয়েছে নেভাভাতে সব কিছুই ওখানে একটু টিলেলা একটা ড্রাইভার্স লাইসেন্স, সোশ্যাল 


“রাইট স্যার অজয়বাবুর ড্রাইভিং লাইসেন্স আপনি হাতিয়েছিলেন আপনার দু’জনের চেহারার তফাত ছবিতে চট 
করে ধরা পড়বে না কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, কী সেই সিক্রেট, যার জন্যে আপনাকে তড়িঘড়ি এসে খুন করতে হল, 
ম্যাডাম নাদিয়াকে এত আ্যাক্টিং করতে হল!” 

“আমি এই অদুভত অভিযোগের কোনো উত্তর দেব না ” 

“আপনি উত্তর না দিলেও স্যার, ম্যাডাম নাদিয়া হয়তো দেবেন তবে শুধু এ রিবা রর dlp as 
খুন হবার আগে তিমিরবাবুর কাছে দু'-একটা কথা ইতিমধ্যেই বলে গেছেন র মৃত্যু সম্পর্কে কে সেই 
মাশরুমগ্ডলো জোগাড় করেছিলেন........ 


নাদিয়া দেখি ভয় থরথর করে কাঁপার পর ফোঁপাতে শুরু করেছে! “আই ওয়ার্ড হিম নট টু.... ” তারপরের 
কথাগুলো কান্নার মধ্যে জড়িয়ে গেল 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


১১. বাংলা ই-মেল 


১১ 


র বাড়িতে ফিরে আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “কী ব্যাপার বলুন তো, এসব রহস্য আপনি 
করলেন কখন?” 


“সবই তো আমার এই কেয়াদিদির জন্যে যে মুহুর্তে বুঝলাম বাংলা ই-মেলটা দু’বছরের পুরনো তখনই মাথায় এল, 
কোথাও একটা খেলা শুরু হয়েছে তারপর নানান সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলাম তার মধ্যে একটা মনে হল হলেও 
হতে পারে নেভাডাতে হয়তো সুব্রতবাবু নাদিয়া ম্যাডামকে বিয়ে করবেন বলেই বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা 
কিছু ওখানে ঘটেছিল -ওঁদের দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে থেকেই হোক বা অন্য কোনো সুত্র থেকে অজয়বাবু সন্দেহ 
করলেন অলিভারের মৃত্যুর সঙ্গে সুব্রত ও নাদিয়া জড়িত বিষাক্ত মাশরুম হয়তো সুব্রতই জোগাড় করেছিল এ নিয়ে 
নিশ্চয়ই ওঁদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয় এরমধ্যে অজয়বাবুর মায়ের অসুস্থতার খবরটা আসে আর নাদিয়া 
ম্যাডাম চিন্তা করলেন, অজয়বাবু যদি ওঁর সন্দেহের কথা পুলিশকে জানান, আর্‌ নতুন করে ইনভেস্টিগেশন শুরু 
হয়, তাহলে একটা ঝামেলা অলিভারের মতো অজয়বাবুকেও সরাতে হবে কিন্তু কী করে? প্রথম কাজ হল ওঁরা বিয়ে 
করবেন না, বিয়ে করলে অলিভার হত্যার অভিযোগটা জোরদার হবে সবচেয়ে ভাল হয় যদি দেখান যায় অজয়বাবু 
নাদিয়া ম্যাডামকে বিয়ে করেছেন ব্যাপারটার মোড় তাহলে অনেকটাই ঘুরে যাবে এটা খুবই দ্রুত ডিসিশন সুব্রত 


“তাহলে অজয় আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া প্লেনে উঠলেন কী করে?” 


“কেন স্যার, গ্রিন কার্ড, পাসপোর্ট -একটা হলে তো চলে একটা নিশ্চয়ই সঙ্গে ছিল যাই হোক, এই প্ল্যানের টাইম 
লাইনে নানা রকম ফাঁক আছে ঠিকই, কিন্তু অজয়বাবুকে সরিয়ে দিলে ফাঁকগুলো আর ধরা পড়বে না অজয়ের 
পরিচয় দিয়ে বিয়ে করতে খুবু একটা স্মস্যা হল না, অজয়বাবুর ট্যাক্সের বহু কাজই সুব্রতবাবু করে দিতেন 
অজয়বাবুর সোশ্যাল রটি, ঠিকানা ইত্যাদি সবই ওঁর জানা 


“যাক সে কথা, ফিরে এসে ওঁরা দেখেন এরমধ্যেই অজয়্বাবু দেশে চলে গেছেন তখন একটাই দুশ্চিন্তা অজয়বাবু 
পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে গেছেন কি না একটু খোঁজ খবর করে সুব্রতবাবু বুঝলেন এখনও অজয়বাবু কিছু 
বলেননি কিন্তু এটাও সুব্রতবাবু বুঝলেন গতিক সুবিধার নয় ওঁর কোনো ই-মেলের উত্তর অজয়বাবু দিচ্ছেন না, 
ফোনও ধরছেন না এই অবৃস্থায় নাদিয়া ম্যাডামকে ম্যানহাটানে বসিয়ে দিয়ে সুব্রতবাবু তর্কে তক্কে রইলেন কবে 
অজয়বাবু ফিরছেন ত্যাপার্টমেন্টে অজয়বাবুর ছবি রাখা হল অজয়বাবুর ই-মেল- এ ফেক ওয়ার্নিং পাঠানো হল- 
যেটা বছর দুই আগে অলিভার পাঠিয়েছিলেন সুব্রতবাবুকে কারণ তখনই ওঁদের প্রেম শুরু হয়েছিল ” 


“একটা কথা,” আমি প্রশ্ন করলাম,”একই সময় ভারত আর আমেরিকা থেকে ই মেল- এ ঢুকলে হ্যাঁকার ভেবে 
আযাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়া হয় না?” 


একেনবাবু কেয়ার দিকে তাকালেন “কেয়াদিদি, তুমিই বল ” 


কেয়া বলল, “ঠিক একই সময় ঢোকার চেষ্টা করলে হয় আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করতে বলে আমার বিশ্বাস 


«“এগজ্যাকুলি স্যার, আর নাদিয়া ম্যাডামও আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে আ্যাক্টিং করে গেলেন তবে কি 
না স্যার, এসব ব্যাপারে বুদ্ধিমান লোকেরাও ভুল করে ভেবে দেখুন স্যার, অজয়বাবু কবে আসবেন, না আসবেন _ 
সেটা জানার জন্যে সুব্রতবাবুকে দিলীপ শর্মাকে ফোন করতে হবে কেন? বন্ধুর কাছ থেকেই তো জানতে পারতেন!” 


“এবার বুঝেছি” আমি বললাম, “দিলীপ শর্মার কাছে খবরটা জেনে পয়লা এপ্রিলই কুইন্স থেকে চলে এসেছিল 


“শুধু শেষ রক্ষা হলনা স্যার ” 


“কারণ আমার একেনদাদার জন্যে” বলে কেয়া একেনবাবুর গলা জাড়য়ে ধরল 


একেনবাবু লজ্জা লজ্জা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “দিদিকে নিয়ে আর পারা যায় না স্যার আজকের 
এই শেষ দৃশ্য কিন্ত দিদিরই প্ল্যান আমারে নাকি হারকিউল পয়রো সাজাতে হবে!” 


“এ্যরকুল পোয়ারো,” কেয়া শুদ্ধ করে দিল 
“আমি কি দিদি অত সব উচ্চারণ জানি!” একেনবাবু শ্নেহভরা চোখে কেয়ার দিকে তাকালেন 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 
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১. দেশে থাকব বলে 


সংখ্যার সংকেত - সুজান দাশগুপ্ত (একেনবাবু গোয়েন্দা কাহিনী) 
১ 


এবার প্ল্যান করেই আমরা তিনজন ন"মাসের জন্যে দেশে থাকব বলে এসেছি আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি 

থেকে ছুটি নিয়ে রিসার্চের ছুতো করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে অতিথি অধ্যাপক হয়েছি দেশেও থাকা হবে আর 
ছাত্র পড়াবার দায়িত্বও থাকবে না সোনায় সোহাগা রিসার্চের একটু-আধটু কাজু -সেটা করতে আমার ভালোই 
লাগে প্রমথ ইউনিভার্সিটিকে পুরো গুডবাই করে ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যাচ্ছে ওর ফিয়াসে ফ্রান্সিস্কা সুইটজারল্যান্ডে 
গেছে অসুস্থ মায়ের কাছে শেষ সময়টা থাকবে বলে সুতরাং নিউ ইয়র্কে একা থাকার কোনও মানে হয় না, তাই 
প্রমথও চলে এ তবে এ একটা চাকরি পাকা করেই জয়েন করবে ন’মাস বাদে এবং আমার যদ্দুর ধারণা 
এবার নিউ ইয়র্কে ফিরে ওর চাকুরি এবং বিবাহ _দুটোই হবে দু'জনের চোখই আজকাল যেরকম প্রেমঘন দেখি 
তবে এ ও যে আমাদের সঙ্গে আসবেন সেটা ভাবিনি এখন নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সড ডিটেকটিভ হাতে 
দেদার কেস উনিও দেখলাম টিকিট কেটে বাক্সপত্র গোছাচ্ছেন প্রমথও অবাক “আপনি আবার বাক্স 
গোছাচ্ছেন কেন? বেশ তো টু-পাইস আসছিল ” 


“কী যে বলেন স্যার! আপনারা আর ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কা ছাড়া নিউ ইয়র্কে কী আছে! তাছাড়া ফ্যামিলির ব্যাপারটাও 
তো আছে ” 


প্রমথ যে প্রমথ -কটু কথা বলতে যার জুড়ি নেই সেও দেখি চুপ 


এখানে বলি, ফ্যামিলি মানে একেনবউদি একেনবউদ্দির অবশ্যই একটা নাম আছে, সেটা হল মিনতি কিন্তু 
একেনবউদি লিখে লিখে এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, যে মিনতিবউদি লিখলে অন্য কারও কথা বলছি মনে হয় 


তিনজনের কেউই আমরা ন’মাস নিউ ইয়র্কে থাকছি না, তাই আ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিয়ে একটু-আধটু যা ছিল, 
সেগুলো একটা স্টোরেজে জমা রেখেছি ফিরে এসে আবার নতুন একটা জায়গা খুঁজতে হবে এরকম ভালো 
লোকেশনে জায়গা পাওয়াটা সহজ হবে না কিন্তু আমাদের অফিসের সেক্রেটারি বেভ ভরসা দিয়েছে, ও একটা কিছু 
জোগাড় করে রাখবে বেভ খুবই রিসোর্সফুল, আর আমাকে পছন্দ করে না না, প্রেম-টেম নয় যদিও প্রমথ সেটা 
মানতে চায় না 


আমরা যখন সেপ্টেম্বরে এসেছি তখন খুবই গরম অক্টোবরে নভেম্বরেও গরমটা ঠিক কাটেনি এখন ডিসেম্বর 
শীতের আমেজ একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে 


সেই সঙ্গে পশনটাও বেড়েছে হাঁচি-কাশি ইত্যাদির কারণ ভাইরাস না পশন _সে বিতর্কে কার জয় হবে জানি না, 
কিন্তু ফলটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ক'দিন ধরেই বেদম কাশছি ভাগ্যিস আজ রোববার, কলেজ নেই এই 
অবস্থায় কলেজ যাওয়া একটা বিড়ম্বনা 


সাধারণত রবিবার আমরা একেনবাবুর বাড়িতে আড্ডা মারি আজকে প্ল্যানটা অন্যরকম প্রমথ আগে থেকেই 
মাকে বলে রেখেছিল পার্টিসাপ্টা খাবে আমার আবদারে সব সময় সায় না দিলেও প্রমথর কথা মা ফেলতে পারেন 
না সুতরাং বাড়িতে পাটিসাপটার আয়োজন হয়েছে আমরা তিনজনে যখন চা খেতে খেতে পাটিসাপটা আসার 
অপেক্ষা করছি, তখন ছোটমামা ঘরে ঢুকলেন ছোটোমামা রিটায়ার করার আগে বহুদিন আলিপুর জেলের জেলার 


মাতার জত হাসনা উনি সোফায় বসতেই একেনবাবু সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 


আমাকে অবাক করে দিয়ে একেনবাবু হাতজোড় করে একেবারে মাথা নুইয়ে বললেন, “আমি কিন্তু স্যার, 
আপনাকে আগে দেখেছি ” 


“তাই নাক!” একেনবাবুর মাথা নোয়ানো আর কথা বলার ভঙ্গীতে কৌতুক বোধ করলেন ছোটোমামা 
হ্যাঁ স্যার, আপনি তো আলিপুর জেলে ছিলেন?” 


ছোটোমামা রহস্য করতে ভালোবাসেন চোখ কপালে তুলে বললেন, “সর্বনাশ, এ তো ভালো কথা নয়, তুমিও 
সেখানে কয়েদি ছিলে?” 


“কী যে বলেন স্যার...” 

“একেনবাবু এক কালে সি.আই.ডি-তে কাজ করতেন,” আমি বললাম 

“তাই বলো 5 

তখন হিসেব করে বার হল, ছোটমামা যে বছর রিটায়ার করেন একেনবাবু সে বছরই পুলিশে যোগ দেন 
ee EE EE EERE 
“জরাসন্ধের লৌহকপাট’ হয়তো হত না, কিন্তু বইটার কাটতি হত 


কিন্তু লেখার কথা তুললেই ছোটোমামা বলতেন, “খেপেছিস, বানিয়ে বানিয়ে গল্প তো নয়, এগুলো সব সত্যিকারের 
টার বের GE SAGAS EI SE RO FU NA ES: রাজি নই ” 


“নামগুলো পালটে দাও আর বিভিন্ন চরিত্র পাঞ্চ করে এক একটা নতুন চরিত্র খাড়া কর ” 
“তা মন্দ বলিসনি, তবে মনে হয় না এই বয়সে আমার লেখক হওয়া হবে বলে ৮ 
লেখা প্রসঙ্গের সেইখানেই ইতি তারপর আরম্ত হতো নানান গল্প 


আজ আর লেখার কথা তুললাম না সকালে পত্রিকায় পড়েছিলাম রাজা জগদীশনারায়ণের হত্যাকারী গজলাল 
প্যাটেল কুড়ি বছর শার্তি ভোগ করে আলিপুর জেলে মারা গেছে ছোট্ট কয়েক লাইনের খবর, চোখে কী করে 
পড়েছিল জানিনা আলোচনা সেই নিয়েই শুরু হল 


ত 45৬4 বয়স্কদের কারও কারও সে ঘটনা হয়তো মনে 


আছে আমাদের জেনারেশনে বাজি 57515 
আমার মা আর ছোটিমামা দানের চিনতেন হাবড়ায় সেখান থেকে মাইল দশেক 
জদগীশনারায়ণের প্রাসাদতুল্য বাড়ি এককালে ওঁর বিশাল জমিদারি ছিল, নাডাটিতারটা রোমান 


পান দেশবিভাগের 2552 যখন উনি খুন হন তখন 
অবশ্য ওঁর পড়তি অবস্থা দুপুর বেলায় খেতে বসেছিলেন হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওঁকে গুলি করে 

পরে তদন্ত করে করে যে স্থানীয় ব্যবসান্মী গজলাল প্যাটেল গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে ওঁকে খুন 
করেছে ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন আমার বয়স বছর এগারো, অর্থাৎ প্রায় বাইশ বছর আগের ঘটনা 


গজলালের খবরটা ছোটোমামা নিজে পড়েননি, কিন্তু শুনেছেন সকালে খবরটা পড়ার পর থেকে একটা প্রশ্ন 
আমার মাথায় ঘুরছিল, সেটাই প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম _আমার ধারণা ছিল যাবজ্জীবন কারাবাস মানে চোদ্দো 
বছরের জেল সেক্ষেত্রে গজলাল কুড়ি বছর জেলে থাকে কী করে? 


ধারণাটা ভুল ক্ষেত্র বিশেষে কুড়ি, পঁচিশ এমন কী তিরিশ কারাদণ্ডও হতে পারে আর গজল শুধু একটা 
খুনের জন্য জেলে যায়নি, সাজা পান না ও 1 ছিল আমার প্রশ্নের টেকনিক্যাল উত্তর তবে এই 


“দেখ, আমি ছিলাম জেলার আমার দায়িত্ব ছিল সরকারি হুকুম মেনে কয়েদিদের ঠিকমতো দেখভাল করা, তারা 
দোষী না নির্দোষ _তার বিচার করা নয় অবাধে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি কেন তাদের শান্তি দেওয়া 
হয়েছে, সে নিয়ে প্রশ্ন করিনি লা 
অনেকটা ক্যাথলিক খ্রিস্টান ফাদারের কাছে কনফেশন করার মতো অনেকে আবার অভিযোগ জানিয়েছে বিনা 
অপরাধেই তাদের শান্তি হয়েছে সত্যি কি মিথ্যা, আমার পক্ষে জানা অসম্ভব কিন্তু গজলালের কথার সুরে এমন 
একটা কিছু ছিল যে, ওকে অবিশ্বাস করতে পারিনি ” 


“ভোর ইন্টারোস্টং স্যার,” একেনবাবু বললেন “তারমানে আপনার ধারণা লোকটা খুন করোন?” 


করেনি গুণ্ডাদের এনে খুন করিয়েছিল বলে ওকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল প্রশ্ন হল, সত্যি 
কিনা ওর কেসটা নিয়ে আমি তোমাদের সি আই.ডি-র রধীন দত্তের সঙ্গেও আলোচনা 
সতি সে কি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ছোটোমামা 


“রধীন ছিল ওই কেসটার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার _রধীন অবশ্য শিওর ছিল যে ওর তদন্তে কোনো ভুল নেই হি 
মে বি রাইট আমি শুধু আমার ফিলিং এর কথা আসলে আমরা সবাই ছিলাম শাসনচক্রের বাঁধা 
ধহীন যদি হুঝভেও পেরে থাকে কোথাও ভুল হয়েছে -সেটা শোধরানো সহজ ব্যাপার ছিল না ” 


“আর এখন তো সেটা অসম্ভব স্যার ” 


“ঠিক, গজলাল আমাদের আইন-আদালতের উধ্র্বে চলে গেছে তবে কী জানো, ব্যাপারটা আমাকে 
এত নাড়া দিয়েছিল_যে করার পরে, তদন্ত করব কেস ফাইলও কিছু 
লিটা দিতে তে য়ণ মলম লা 


প্রমথ বলে উঠল, “এলেমদার গোয়েন্দা তো এখানে আছেন, তাঁকে কাজে লাগান * 

ছোটোমামা একটু হেসে বললেন, “আগে ওকে চিনলে তো ভালোই হত ” 

ইতিমধ্যে পাটিসাপটা এসে গেছে তাতে আমরা মনসংযোগ করলাম 

আমাদের রান্নাঘরটা বসার ঘরের লাগোয়া মায়ের কানে সবকিছুই যাচ্ছিল আমাদের খাওয়ার মাঝখানেই মা 
বললেন, “একটা লোক যদি অকারণে জেলে গিয়ে পুরো জীবনটা কাটায়, তার জীবন তো যায়ই, তার বৌ-বাচ্চার 
জীবনও ধ্বংস হয় ওর ফ্যামিলির কথা কিছু জানো বিনয়?” 

বিনয় ছোটোমামার নাম ছোটোমামা একটু চুপ করে রইলেন তারপর বললেন, স্ত্রী ছিল প্রথম কয়েক মাস বছর 
তিনেকের একটা নিয়ে আসত গুকে দেখতে তারপর আর আসতে দেখিনি পরে শুনেছি গজলই ওকে 
গুজরাতে বাপের বাড়ি চলে যেতে 
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ক্রিসমাসের সময়ে আমার তির একেনবাবু ফোন করে বললেন, “আমি 
পরিহার আ 


এটা এত অপ্রত্যাশিত যে, আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না 
“কৈগাছি যাচ্ছেন মানে!” 


“কী করব স্যার, আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রমথবাবু আমাকে যাচ্ছেতাই বকলেন মাসিমার অনারে অন্তত 
আমার কেসটা নেওয়া উচিত ছিল ” 


“কীসের কেস!” 

“এটা আবার কী কেস, এর সাজা তো অলরেডি হয়ে গেছে! খুনিও ডেড ৮ 
“কী যে বলেন স্যার, সাজা তো হয় শুধু সত্যের দরবারে ” 

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এই পুরো ব্যাপারটার পেছনে প্রমথ রয়েছে 


আমরা প্ল্যান করে পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে যাব প্রমথর উপর ভার ছিল থাকবার জন্য ওর মাসির 


*্রমথবাবুকে?” 
“হ্যাঁ, ও নিশ্চয়ই আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আপনিই শুধু গোয়েন্দা নাকি? ছলচাতুরি আমি কিছু বুঝি না!” 


প্রমথ ফোনটা তুলেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে বলল, “তুই কৈগাছি যেতে না চাস যাবি না আমাদের একটা 
দায়িত্ববোধ আছে, আমরা যাচ্ছি » 


“দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমাকে তুই জ্ঞান দিস না মাসির শান্তিনিকেতনের বাড়িটা ম্যানেজ করেছিস?” 
“না, তার কারণ আমরা কৈগাছি যাচ্ছি তোর ইচ্ছে হয় তো শান্তিনিকেতনে যা » 

“থাকব কোথায়?” 

“দ্যাটস ইওর প্রবলেম ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


২. কৈগাছি কোলকাতা 


২ 
রা কোলকাতা থেকে মাত্র 85871525447 তবে রাস্তা তেমন ভালো 
ও ভীষণ, ডি ছি ভারি 

11218 358 একেনবাবু ওঁর পুলিশি সুত্র কাজে আবিষ্কার করেছেন কৈগাছিতে 

গ্রিস্টার হোটেল আশা করা যায় না রা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ভাড়াও খুব রিজনেবল ভাড়া যে 

আনরিজনেবল নয়, সেটা আমাকে না বললেও একেনবাবুর মতো হাড়কেপ্নন লোক হিসেবপত্তর না করে 
জায়গাটা বুক করতেন না ত কৈগাছি স্পট নয় ভি, 

সময় এই সময়ে কৈগাছিতে ছুটি কাটাতে কে আসবে! এগুলো বলছি বটে রি Ene 

একটা আনন্দ যশোর রোডে যখন পড়লাম, তখন অজস্র ট্রাক, সাইকেল গাড়ি, বাস ইত্যাদির দৌরাত্ম 

সত্বেও মনে বেশ ফুর্তিই এল 

আমি গাড়ি চালাচ্ছি, পাশে প্রমথ আমার ন্যাভিগেটর একেনবাবু পেছনে 

আমি বললাম, “বেশ লাগছে, না রে?” 

প্রমথ তার উত্তর না দিয়ে বলল, “ঞ&ঁ যাঃ, মশারিটা প্যাক করতে ভুলে গেছি ” 


প্রমথ মশার কামড় সহ্য করতে পারে না আর মশারাও প্রমথকেই টার্গেট করে কোথাও মশা থাকলে আমাদের 
থেকে প্রমথই কামড় খায় বেশি 


“তোর মুণুড » 

“তাহলে কোনো দোকান থেকে একটা কিনে নিস » 

“তুই পয়সা দিবি?” 

“আমি কেন দেব? সমস্যাটা তো তোর!” 

প্রমথ চটল, তাই অন্য লাইন ধরল “বেশ আমিই কিনব, কিন্তু তুই দোকান খুঁজে বের করবি ” 
“আমি মশারির দোকান কোথায় পাব!” 

“তাহলে বললি কেন-দোকান থেকে কিনে নিস সব সময়ে বড় বড় কথা ” 


আমাদের তর্কাতর্কি বন্ধ করার জন্যে একেনবাবু বললেন, “যাই বলুন স্যার, কলকাতার বাইরে এলেই মনটা বেশ 


“গুড়, তা বলে গান ধরবেন না, বাপি গাড়ি চালাচ্ছে এমনিতেই ও আনস্টেডি ” 
“বাঁচিয়েছেন আপনার এ ঘ্যানঘ্যানে গলায় গান এলে, সত্যিই একটা সমস্যা হতো ৮” 
এপ্রমথ অকারণে মানুষকে আঘাত করে আমি প্রমথকে বললাম, “তোর বাজে কথা বলাটা একটা স্বভাবে 


“কোনটা বাজে কথা?” 
“এই একেনবাবুর গান নিয়ে ” 


“বাজেটা কী বললাম, গ্লায় সুর থাকলেই তো শুধু হয় না, সেটা শ্রুতিমধুর করার জন্য গলার একটা ক্যারেক্টার 
চাই সেটা একেনবাবুর নেই ” 


«তোর ওপিনিয়ন আমরা কেউ শুনতে চাই না ” 

“না চাইলে শুনিস না তোর মতো গা বাঁচিয়ে আমি চলি না ” 

“তোর সঙ্গে তর্ক করা অর্থহীন ” আমি বিরক্ত হয়ে বললাম 

“গুড়, তোর একটু লেট-এ বোঝা স্বভাব ” 

সারাটা পথ এইরকম হাবিজাবি অবান্তর কথা চালাচালি করেই কাটল পাক্কা আড়াই ঘন্টা লেগে গেল ছায়ানীড়ে 
পৌঁছতে কুড়ি মিনিট অবশ্য একস্ট্রা লাগল জায়গাটা খুঁজে পেতে বাড়িটা বড় রাস্তার ওপর নয় একটা ছোটো 
মেঠো রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা যেতে হয় ডা রাস্তার ওপর বসা ছাগল, তার 


ক্রমাগত হর্ন দিতে দিতে সরিয়ে রাত্তাটা যেখানে ডান নিয়েছে সেখানে পৌঁছনোর পর 
পড়ে বড় রাতার রন ছাযানাড উহাকে বাজারি ছটা লাইন রোড আছে কি বিটা রমার মিস 


বাড়িটা নতুন রও করা _ মালিক দাস আমাদের জন্য বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন 
আমাদেরই বয়সি-হয়তো বাএ ছোটো সুবীর 


বেঁটেখাটো গোলগাল ফর্সা চেহারা বয়সের তুলনায় মনে হল একটু বেশি সিরিয়াস ঘরে ঢুকতেই “ ‘আসুন আসুন, 
বসুন,” বলে অভ্যর্থনা জানালেন তারপর চেচিয়ে একজনকে ডেকে বললেন, “একটু চা কর, ওঁরা এসে গেছেন ” 


যাঁকে ডাকলেন তিনিও এক ঝলকের জন্য দেখা দিলেন শ্যামলা রও, বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো চুল টেনে খোঁপা 
করে বাঁধা, মিটি সুরীরবাকু পরিচয় করিয়ে দিলেন, “আমার স্ত্রী অঞ্জনা ” 


অঞ্জনা বেশ সপ্রতিভ বললেন, “চায়ের সঙ্গে একটু টা-ও দিচ্ছি, দুপুরের খাবার কিন্তু একটার আগে পাওয়া যাবে 
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আমি একটু ভদ্রতা করলাম, “শুধু চা হলেই চলবে ” 

প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, “ওর কথা শুনবেন না, আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন ” 

অঞ্জনা মুখ টিপে হেসে ভেতরে চলে গেলেন 

সুবীরবাবু আমাদের দুসজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনারা মনে হচ্ছে বেশ ভালোই বন্ধু ” 


“একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে, প্রমথ বলল “সেই থেকে ওকে সামলাতে হচ্ছে তবে ইনি আমাদের নতুন বন্ধু - 
বিখ্যাত গোয়েন্দা একেন্দ্র সেন ” 


“কী যে বলেন স্যার,” একেনবাবু একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন 


“কেন বলব না -লোককে তো জানাতে হবে, বাপির কলমের জোরে আপনার পরিচিতি হবে ভেবে থাকলে 
পত্তাবেন ” 


আমি প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যেই বললাম, “আমাদের ঘরগুলো কোথায়?” 


“হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন,” বলে সুবীরবাবু আমাদের নিয়ে বাইরে এলেন বাড়ির পাশ দিয়ে সিমেন্ট-বাঁধানো সরু প্যাসেজ 
পেছনের দিকে চলে গেছে একটু এগোলেই পাশাপাশি তিনটে ঘর ঘরে ঢোকার জন্য আলাদা আলাদা দরজা পাশে 
হি সবগুলোই বন্ধা প্যাসেজের উলটো দিকে মাঝারি সাইজের ফুলের বাগান একেনবাবু 

দেখে মুগ্ধ 


দেখি বাগান স্যার আপনার! সাত্য কোলকাতায় এসব ভাবা যায় না....এত বড় সাইজের ডালিয়া আম বহাদন 


রা SES LE প্রশংসায় “এবারের ডালিয়া বেশ ভালো হয়েছে তবে এর থেকে আরও অনেক বড় 
য়া দেখবেন প্রশান্তদার বাগানে » 


“উনি কি কাছাকাছি থাকেন?” 
“খুবই কাছে, সামনের রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে ” 
“সেটা তো দেখতে হচ্ছে স্যার ” 


আমার আর প্রমথর কারোরই ফুলের ব্যাপারে উৎসাহ নেই প্রমথ বলল, “তার আগে আমাদের ঘরগুলোর 
ভেতরটা দেখি ” 


“ও হ্যাঁ” বলে সুবীরবাবু একটা দরজা খুললেন “সবগুলো ঘরই এক রকম ” 


ঘরটা বন্ধ বলে একটু ভ্যাপসা গন্ধ সেটা অবশ্য একটু বাদেই চলে গেল এমনিতে ভেতরটা পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন রান জে SUT al এক দিকের দেয়ালে 
জামাকাপড় রাখার জন্য একটা ব্লজেট তার পাশেই আয়না লাগানো নীচু ড্রেসিং 


“প্রত্যেকটা ঘরেই আযাটাচড বাথরুম,” একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন সুধীরবাবু “ওগুলোকে মর্ডান স্টাইলে করেছি 
বিদেশি বা আপনাদের মতো গেস্টদের জন্য ” 


বাথরুমটা একটু উকি দিয়ে দেখলাম কমোডটা দেশি বা ওয়েস্টার্ন স্টাইল কোনোটাই নয়, আবার দুটোই অর্থাৎ, 
RES বসা যায় আবার চেয়ারের মতো করেও যায় কী জানি স্পেশাল নাম আছে এগুলোর, ঠিক 
মনে পড়লনা 

টয়লেট টিস্যু অবশ্য দেখলাম না, শুধু জলের কল আর মগ গিজার লাগানো শাওয়ার আছে, সেই সঙ্গে বালতিও 


BE ls LA SLL বিদেশি পর্যটকদের সেটা পছন্দ হবে না, তবে আমাদের কোনো 
ধা 


সুবীরবাবু এতক্ষণ আমাদের রি-আ্াকশন দেখছিলেন দেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনাদের পছন্দ 
হয়েছে?” 


প্রমথকে সন্তষ্ট করা শক্ত পাছে ও একটা বাঁকা মন্তব্য করে বসে তাই আমি বললাম, “বেশ ভালোই তো ” 


একেনবাবু সেটাকে আরেক ধাপ চড়িয়ে বললেন, “ভাবাই যায় না স্যার, এত সুন্দর বন্দোবস্ত বিদেশি গেস্ট 
বললেন, সাহেবরাও এখানে আসেন নাকি স্যার?” 


“লোক-উৎসব দেখতে গত বছর দু'জন সাহেব এসেছিলেন আমেরিকা থেকে ওরাও বাথরুমের আ্যারেঞ্জমেন্ট 
দেখে খুশি হয়েছিলেন ” 


“না হবার তো কোনো কারণ নেই স্যার * 
ব্যাগগুলো নিজেদের ঘরে রেখে সবাই বাইরের ঘরে এসে বসলাম সুবীরবাবু বললেন, “যখন খুশি এখানে এসে 


বসবেন -এটা মন বসার ঘর সকালের খাবারটা এখানেই খাওয়া হয় পাশে খাবার ঘর _লাঞ্চ আর ডিনার সেখানে 
হয় সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট, একটায় লাঞ্চ আর রাত আটটায় ডিনার আপনারা তো নন-ভেজ, তাই না? আগেই 


«“ভেজ, ভিড রি কারো নারে ” আমি বললাম, “কিন্তু আপনার স্ত্রী আবার এই দশটার সময় কষ্ট করে 
রান্না করছেন _ র সময় তো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে ” 

“আরে তাতে কী হয়েছে, সময়টা কিছু বাঁধাধরা নয় সময়ের অত হিসেব করলে কি চলে?” 

প্রমথ এতক্ষণ টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিল পত্রিকাটা নামিয়ে বলল, “আমরা 


দু’দন থাকব, সেটা তো আপনাকে আগেই জানানো হয়েছে, কিন্তু যাদ সেটা এক্সটেন্ড করতে হয়, পারা যাবে?” 
“নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে বুকিং আছে, এ সপ্তাহটা এখন পর্যন্ত ফাঁকা ” 
গুড় » 
“এক্সটেন্ড করার কথা কেন ভাবছিস?ঃ” আমি একটু অবাক হয়ে প্রমথকে জিজ্ঞেস করলাম 
“কারণ রান্নার সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি ” 


সিনা রাবার রেজিস্ট্রি বইয়ের পাতা উল্টে বললেন, “নেক্সট 
উইকের মঙ্গলবার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে এখানে কাটাতে পারেন * 


তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “এ দু'দিন কোথাও বেড়াতে যেতে চান আপনারা?” 

“কিছু দেখার আছে এখানে?” প্রমথ উলটে প্রশ্ন করল নি একটা ভাঙ্গা প্রাসাদ আছে _রাজা 
জগদীশনারায়ণের এখন ওটা একটা পোড়ো বাড়ি সমাজ বিরোধীদের জায়গা দিনদুপুরে অবশ্য কোনো ভয় নেই 
প্রাসাদের পেছনের বাগানটা এখনও আছে, একটা ট্রাস্ট দেখভাল করে এই সময়টাতে অনেক ফুলের গাছ দেখবেন 
ক'দিন বাদে এলে কাছেই একটা লোক-উৎসব হয়, সেখানে যেতে পারতেন বেশ বড় মেলা বহু লোক আসে তখন 
আশেপাশে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া 

“অন্য সময়ে আপনার গেস্টরা স্যার কারা?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন 


বার বার স্যার শুনে সুধীরবাবু যে অসোয়ান্তি বোধ করছেন, সেটা বুঝছিলাম এবার উনি বলেই ফেললেন, 
“আমাকে “স্যার, স্যার’ বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন 


“প্র লজ্জাটা আপনাকে কয়েক দিন পেতে হবে, প্রমথ গন্তীর মুখে বলল, “একেনবাবু আমাদেরও “স্যার বলেন ও 
নিয়ে না ভেবে উত্তরটা দিন _এখানে সাধারণত কারা থাকেন?” 


কি হা দা ছাতার রে 
কনস্ট্রাকশন চলছে কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জীনিয়াররা মাঝে মাঝেই দু-এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া 
নেন কেউ কেউ আবার নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্যেও আসেন-যেমন আপনারা এসেছেন ” 


“তাহলে কীসের জন্যে এসেছেন?” সুবীরবাবুর চোখে কৌতুহল 


এমন সময় অঞ্জনা একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে চা, পরোটা আর তরকারি নিয়ে ঢুকলেন গন্ধে 
ঘরটা আমোদিত হয়ে উঠলো A A 


“চায়ে চিনি বা দুধ দিইনি, আপনারা পছন্দ মতো মিশিয়ে নিন ” 


থথ্যাঙ্ক ইউ ” বলে প্রমথ একটা প্লেট তুলে নিয়ে আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অঞ্জনাকে বলল, “আমার মনে হয় 
না, বাপি খাবে বলে ওরটাও আমি খাই” 


“আরও অনেক পরোটা আর তরকারি আছে,” অঞ্জনা হেসে প্রমথকে অভয় দিয়ে সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 
“তোমাকেও দেব?” 


“আরে না, আমি তো একটু আগেই খেলাম ” 

আমার একটু অন্বর্তি হচ্ছিল বললাম, “আমরা একলা একলা খাব?” 

উত্তরটা ওঁদের আগে প্রমথই দিল, “খাস না তোকে তো কেউ খেতে সাধছে না ” 

এবার অঞ্জনাও বললেন, “আপনারা সত্যিই ভীষণ বন্ধু -এরকম আজকাল বেশি দেখি না ” 

আমরা খাওয়া শুরু করতে সুবীরবাবু বললেন, “আপনারা বেড়াতে আসেননি বললেন, তাহলে কীসের জন্য 


এসেছেন? 23 


“আসলে স্যার এখানে বহুদিন আগে একটা মার্ডার হয়েছিল, সেটা নিয়ে একটু খোঁজখবর করতে « 

কথাটা শোনামাত্র আর অঞ্জনা চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন আমাদের কারোরই সেটা নজর এড়ালো না 
প্রমথ বলল এএকেনবাবু ইয়র্কের একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, আপাতত কলকাতায় আছেন একজনের 
অনুরোধে ওটা নিয়ে খোঁজখবর নিতে এসেছেন ” 

সুবীরবাবু গলায় একটু উত্তেজনার আভাস পেলাম, “কতদিন আগের কথা বলছেন?” 


“কিন্তু সেই খুনের জন্যে তো একজনের জেল হয়েছিল ক’দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম সে মারাও গেছে ” 
“ঠিকই দেখছেন স্যার ” 


“তাহলে?” 


“তার উত্তরটা তো স্যার এখনও জানি না প্রশ্নটা শুধু জানি ” 
“কী প্রশ্ন?” 


“যে খুনি বলে শাস্তি পেয়েছে, সেই আসল খুনি কিনা ” 

সুবীরবাবু অঞ্জনার দিকে তাকালেন 

অঞ্জনা বললেন, “বেশ কয়েক বছর আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একই কারণে এসেছিলেন, আমার বাবার সঙ্গে 
অনেক কথাও হয়েছিল তাঁর ” 


“হ্যাঁ, এরকমই একটা নাম বলেছিলেন আপনি তাঁকে চেনেন?” 
প্রমথ আমাকে দেখিয়ে বলল, “তিনি এঁর মামা » 


তাতে অবশ্য অঞ্জনা বা সুবীরবাবুর বিস্ময় কাটল না 


এ জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার, আপনারা কী ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানেন, বা এমন কারোর সঙ্গে 
যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন যাঁর সেই সময়কার কথা মনে আছে?” 


হও মুশকিল,”সুবীরবাবু বললেন “যাঁরা জানতেন, অর্থাৎ অঞ্জনার বাবা আর আমার বাবা-তাঁদের কেউ বেঁচে 
“অঞ্জনা অনুচ্চস্বরে বলল, ওর বাবাও খুন হন সেই সময়ে রাজা জগদীশনারায়ণের সঙ্গে ” 
অঞ্জনার শেষ কথাটা আমরা কেউই এক্সপেক্ করিনি 


“মাই গড! সুরেশ মিত্র আপনার বাবা স্যার?” একেনবাবু সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন 
সুবীরবাবু এই প্রশ্নে ক্ষণিকের জন্য একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ ” 
“আমি একটু কনফিউজড স্যার আপনার পদবী তো দাশ, উনি তো ছিলেন মিত্র?” 


এলার্ম তত হা মা তারপর আরেক জনকে বিয়ে করেন, তাঁর পদবীই আমি ব্যবহার 


অঞ্জনা বললেন, “আমার বাবার সঙ্গে সুবীরের দুই বাবারও খুব বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু একটা কথা বলুন তো, এতদিন 
বাদে আপনাদের কেন মনে হচ্ছে যে আসল খুনি ধরা পড়েনি?” 


“হয়তো ধরা পড়েছে ম্যাডাম ওই যে বিনয়বাবুর কথা বললেন, তাঁর মানে একুটা খটকা ছিল আর আমাদেরও 
হাতে কোনো কাজকর্ম নেই, তাই ভাবলাম বেড়ানোও হবে আর রহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও হবে ” 


অঞ্জনা বলল, “আমি ডিটেকটিভ গল্প ভীষণ ভালোবাসি, আমি আপনাদের যা সাহায্যের দরকার করতে পারি কিন্তু 
একটা কন্ডিশনে- কী করে রহস্যভেদ করলেন জানাতে হবে ” 


“সবই বুঝলাম, তবে লাঞ্চ না হওয়া পর্যন্ত আপনি এদিকে কোনো আযাটেনশন দেবেন না ” প্রমথ সতর্ক করল 
“না, দেব না,” অঞ্জনা বুদ্ধিমতী- প্রমথকে ইতিমধ্যেই চিনে নিয়েছেন “লাঞ্চের আইটেম মোটেও কম হবে না » 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


৩. জগদীশনারায়ণের কেস 


৩ 


যেটা আসি জানতাম না সেটা হল, ছোটোমামা যখন জগদীশনারায়ণের কেস ফাইলগুলো দেখেছিলেন, তার বহু 

তথ্যই উনি একটা ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলেন EE TE SS আমি এ ব্যাপারে 

কিছুই জানিনা,ত তার কারণ প্রমথ আর একেনবাবু দু’ ভয় ছিল, পৌষমেলায় না গিয়ে আমরা এখানে আসছি 

জানলে আমি কুরুক্ষেত্র বাঁধাব তাই শেষ সময়ে আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই সমস্ত কেসটাতেই 

আমি একটা ডিস আভডেভান্টেডি যাগ পডিশনে ক নি প্রমথও বেশ কিছু জানে, আমার 
জ্ঞান শুন্য দুপুরে খেতে বসার আগে একেনবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি যা উদ্ধার করলাম, তার সংক্ষিপ্তসার হল: 


রাজা জগদীশনারায়ণ যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স প্রায় আশি তিনি বিপত্বীক ছিলেন _ছেলেপুলেও ছিল না 
পূৰ্ববঙ্গে ওঁর বিরাট জীমিদারি ছিল, কিন্তু তার বেশির ভাগই দেশ বিভাগের সময় খোয়ান এদেশের এক ভদ্রলোকের 
সঙ্গে জমি-বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে কিছু ক্যাশ টাকা পেয়েছিলেন; আর মৃত স্ত্রীর কিছু গয়নাগাটি এই ছিল্‌ ওঁর সম্বল 
সেই ক্যাশ টাকা আর সম্ভবত গয়নাগাটি বেচে বিশাল বাড়িটা করান কেন? তার কোনো সদুত্তর নেই তবে ওঁর 
মেজাজটা রাজার মতোই ছিল তাই সব কিছু খুইয়েও প্রাসাদে থাকার অভ্যাসটা বোধহয় ছাড়তে পারেননি 


ওঁর কাজের লোক বলতে ছিল চারজন -একজন রান্না করত, আরেকজন ফাইফরমাশ খাটত আর ছিল একটি 
ঠিকে ঝি, আর এক পাট-টাইম মালী নিজে প্রাসাদের এক কোণে থাকতেন 


নিজের শোবার ঘরটা বাদ দিলে খাবার ঘর, নারির আরা রা রন কতা 

অবস্থাতেই থাকত পেছনের বাগানের লাগোয়া একটা ছোটো সার্ভেন্টস কোয়ার্টার বানিয়েছিলেন, কিন্তু কাজের 
লোকেরা কেউই সেখানে থাকত না রাজা জগদীশনারায়ণ একলা শুতে ভয় পেতেন বলে তাদের দুজন 
জগদীশনারায়ণের শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় ঘুমাত 


সিঁড়ির নীচে একটা খুপরিতে ওদের জিনিসপত্র থাকত জগদীশনারায়ণের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষা 
করের পক সে্রেন্টারি কাম বাজার সরকার এই ভদ্রলোকই সুরেশ মিত্র, যিনি সুবীরবাবুর নিজের বাবা 


জিনিসপত্র কেনাকাটা করা, কাজের লোকদের মাইনেপন্র দেওয়া, জমিজমা আছে সেটা সামলানো, 
টাকাপ্য়সার হিসেব রাখা 878৬ ১৯৫৫ সালে জগদীশনারায়ণ 


যখন ওঁর বাড়িটা তৈরি তখন সুরেশবাবুর বাবা ছিলেন বিল্ডিং সুপারভ 

2 হু করার 
পর যখন সুরেশ্বাবুর বাবার মুত্যু হয়, তখন সুরেশবাবুকে কাজে বহাল করেন সময়ে বি.এ. পাশ করে 
একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়া্টিলেন' স্কুলের পাকা চাকরি না ছেড়েই একস্ট্রা টাকার জিন্যে এ নেন 
'জগদীশনারায়ণ বাঁ ট্যা্ে টাকা রাখায় বিশ্বাস করতেন না কারণ ওঁর কোনো খবর উদ্ধার 


করতে পারেনি পোস্ট অফিসে হাজার দশেক টাকা ছিল Ee SUPE A US 
1145 কাগজগুলোর 2577, 

আর কিছুই ছিল না-না গয়না, না ক্যাশ টাকা নিরেডিগদীলনারারণ চিডিতছিলেন এব এই নিয়ে 
ওঁর সঙ্গে সুরেশবাবুর আলোচনার কথা বাড়ির কাজের লোকদ্রে জেরা করে জেনেছিল_ এও জেনেছিল যে, 
জগদীশনারায়ণ ওঁর পুরোনো 51555557588 গুটা বিক্রি করলে সব 
সমস্যা মিটে যাবে-ওঁদের কথাবাতা শুনে এটাই কাজের লোকদের মনে হয়েছিল এই নিয়ে অশোকনগরের এক 
গুজরাতি ব্যবসায়ী গজলাল প্যাটেলের সঙ্গে সুরেশবাবুর কথা হয়েছিল 05154 


এর ঠিক কয়েকদিন বাদে, দিনটা স্মরণীয় দিন, ১৫ই অগাস্ট, তিনজন মুখে রুমাল বাঁধা লোক দুপুরবেলা যখন 
জগাদীশনারায়ণ খেতে বসেছেন তখন বাড়িতে ঢুকে ওঁকে গুলি করে কাজের লোকদুটো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পেয়ে 
চম্পট দেয় বহু গয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে পরে সাহসভরে সুরেশবাবুর স্কুলে যায় ওঁকে ঘটনাটা জানাতে 
কিভরিলাতেরদ ভিলর পালেিকটমাভিতো অনা একমাস্টারমনাইঘাকতেন তাঁকে ব্যাপারটা জানায় 


পুলিশ এসে সুরেশবাবুকে না পেয়ে, প্রথমে সন্দেহ করোছিল সুরেশবাবু এর মধ্যে জড়িত হাঁতমধ্যে একটা খবর 
আসে যে, গজলাল বলে একটি লোক য়র এক হিরের ব্যবসায়ীকে বারো লাখ টাকায় একটা হিরে বিক্রি করার 
চেষ্টা করছে তখন পুলিশ গজলালকে শুরু করে 


হয়, তাহলে সুরেশবাবুর হবার সম্ভাবনাটা আরও জোরদার হয়ে ওঠে উনিই নিশ্চয়ই টাকাটা হস্তগত করে 
জগদীশনারায়ণকে খুন করিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও বেরিয়ে যায় এর মধ্যে 
গ্রামের কয়েকজুন লোক জগদীশনারায়ণের বাগান থেকে ফুল তুলতে গিয়ে বিশ্রী পচা গন্ধ পায়-ষেঁটা আসছে 
সার্ভেন্টস কোয়াটার থেকে খবর পেয়ে পুলিশ আসে তারা দরজার তালা ভেঙ্গে আবিষ্কার করে মুখ-বাঁধা অবস্থায় 


কী ধরণের সাংকেতিক দাগ সেটা আর শোনা হল না, তার আগেই লাঞ্চের ডাক পড়ল 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


৪. খাওয়া নিয়ে দুর্বলতা 


৪ 


খাওয়া নিয়ে আমার একটা ফলাও করে সেটা বলি এবার নিজেকে সংযত করছি খেতে 
তন ৪৪ টিবি i 


সুরেশবাবুর স্মৃতি সুবীরবাবুর কাছে এখন অস্পষ্ট এটুকু ওঁর মনে আছে বাবা একদিন স্কুলে পড়াতে গিয়ে আর 
লক ত মাফ কায কেউ ছিল না, যাঁরা ছিলেন তাঁরাও খুব গরীব মা 
একেবারে অথই জলে পড়লেন তখন সুরেশবাবুর দুই অজয়কাকা আর কনককাকা এগিয়ে এলেন 
8 র মেয়েই হল অঞ্জনা অজয়কাকা বিয়ে করেননি তিনিই সংসারের হাল ধরলেন পরে 
মাবিয়ে করেন 


রকে তিনি আযাডপ্ট করেন-সুবীরের পদবী মিত্র থেকে দাস হয় অঞ্জনা সুবীরের থেকে বছর তিনেকের 
জগদীশনারায়ণ আর সুরেশবাবুর মৃত্যুর সময় ওঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর সুতরাং এ ব্যাপারে ওঁর নিজ 
কোনো স্মৃতি নেই, মা-বাবার যেটুকু শুনেছেন তবে অঞ্জনা বললেন, “কানাইকাকার কাছে কিছু খবর পাওয়া 
যাবে ওঁর মেমারি খুব ভালো, উনি সুরেশকাকাকেও চিনতেন তবে সন্ধ্যের আগে ওঁকে পাওয়া যাবে না এখনও 
কলকাতায় নিয়মিত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন ”» 
“আর কে এ ব্যাপারে বলতে পারেন?” 
“মা এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু মা'র আজকাল কিছু মনে থাকে না,” অঞ্জনা বলল 
“আপনার বাবা কী করতেন ম্যাডাম?” 
আমি মনে মনে হিসেব করছিলাম, বেঁচে থাকলে অঞ্জনা বা সুবীরবাবুর বাবাদের বয়স কারোরই ষাটের বেশি 
হওয়ার কথা নয় সুবীরবাবুর্‌ বয়স যদি তিরিশও ধরি, আর উনি যখন জন্মান তখন্‌ যদি ওঁর বাবার বয়স হয় তিরিশ, 
তাহলে এখন ষাট দাঁড়াত যাই হোক পঞ্চান্ন বা ষাট পয়ষ্রি-কোনওটাই আজকের দিনে খুব একটা বেশি বয়স নয় 
“আপনারা কি খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু ঘুমিয়ে নিতে চান?” 


ওঁরা নিজেরা বোধহয় ঘুমোন, তাই এই প্রশ্ন আমাদের প্ল্যান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল-দুপুরে 
জগদীশনারায়ণের বাড়িটা দেখতে যাব সেটা জানাতে সুবীরবাবু বলতেন, 


“তাহলে ঠিক আছে, নইলে আপনাদের বিছানাটা রেখাকে এখনই করে দিতে বলতাম ৮ 

রেখা নিশ্চয়ই ওদের কাজের মেয়েটির নাম 

“আপনাদের এখানে মশা কীরকম?” প্রমথ প্রশ্ন করল 

“এবার অত বেশি হয়নি এমনিতে বিকেলের আগে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখলে ঘরে ঢুকতে পারে না তারপর 


রাত্রে জানলা খুলে দিন, তখন বাবাজিরা আর আসবে না তবু মশারি ব্যবহার করবেন রেখাই বিছানা করার সময়ে 
টাঙিয়ে দেবে ” 


কথাটা শোনা মাত্র একেনবাবু উচ্ছুসিত হয়ে প্রমথকে বললেন, “দেখুন স্যার, সমস্যার কেমন সমাধান হয়ে গেল ৮ 
“কীসের সমস্যা?” সুবীরবাবু একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন 


“আমরা স্যার আসার সময়ে আলোচনা করাছিলাম, আপনার এখানে মশার থাকবে কিনা ” 
“কেন থাকবে না, প্রত্যেকটা গেস্টরুমেই মশারি আছে ” 

“এখানে শোবেন না, এ অঞ্চলে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালরিয়াটা একটু বেশি ” 

“তাই নাকি?” 

“হ্যাঁ, অঞ্জনার বাবা ওতেই মারা গেলেন গত বছর উনিও মশারির ধার ধারতেন না ” 


একটা মৃত্যুর উত্তর জানা গেল ভাবলাম সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করি, ওঁর পালক পিতার মৃত্যু কী করে হল 
সংযত করলাম 


খেয়েদেয়ে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম সুবীরবাবু ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন বড় রাস্তা ধরে আরও এক 
কিলোমিটার এগোলে একটা ছোটো কালভার্ট পাওয়া যাবে তার ঠিক আগে যে রাস্তাটা বাঁ দিকে গেছে, সেটা 

আধকিলোমিটার গেলেই জগদীশনারায়ণের বাড়ি মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ তাও গাড়ি নিয়েই গেলাম সেখান 
থেকে আশেপাশে একটু ঘুরে বেড়ানো যাবে 


জগদীশনারায়ণের বাড়ি দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ দেয়াল থেকে ইট খসে পড়েছে কাঠের জানলার 
বেশির ভাগই অদৃশ্য হয়েছে সামনের মাঠে অন্তত হাফ ডজন গরু চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা লোক বারান্দায় বসে 
বিড়ি খাচ্ছে আর তাস খেলছে আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে সবাই সচকিত খাকি প্যান্ট পরা বুড়ো মতো 
একটা লোক উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কী চাই 

«পেছনের বাগানটা দেখাশোনা করে কে?” প্রমথ প্রশ্ন করল 

“ওটা দেখব ” 

“আপনারা?” 

“আমরা অফিস থেকে আসছি ” 


এত কনফিডেন্টলি প্রমথ কথাটা_বলল, লোকটা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না বাড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে 
পেছনের ভাঙ্গা দরজা খুলে যেখানে নিয়ে এল-তার সামনেই একটা বিশাল পুকুর সেই পুকুরের দুপাশে অনেকগুলো 
বড় বড় গাছ, আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ফুলের বেড গাছগুলো একটু দুরে দুরে বলে ফুলগাছগুলোতে 
আলোর অভাব হয় না, থোকা থোকা অজস্র ফুল ফুটে আছে উলটো পারে একটা ভাঙ্গা ছোটো বাড়ি 
সেটাই নিশ্চয়ই সার্ভেন্টস কোয়ার্টার যেখানে সুরেশবাবুর বডি পাওয়া গিয়েছিল 


আমরা পুকুরটা ডানদিকে রেখে বাগানের মধ্যে দিয়ে এগোলাম হঠাৎ একেনবাবু বলে উঠলেন, “আ্যামেজিং 


“কী আযামেজিং?” 
“এই গাছটা দেখুন একদিকের ফুলগুলো সব লাল, আর অন্যদিকে শুধু বেগুনি ” 


সত্যিই ইন্টারেস্টিং! “দু'রক্ম রঙের ফুল একই গাছে দেখেছি” আমি বললাম “কিন্তু সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকে এরকম কখনও দেখিনি * 


প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল, “এটা এমন কী ব্যাপার -একটা গাছে অন্যরকমের গাছ গ্র্যাফটিং করা হয়েছে ” 
“তুই কী করে জানলি?” 

“তোর অন্য কোনো এক্সপ্লানেশন আছে?” 

সোজাভাবে উত্তর দেওয়া প্রমথর ধাতে নেই 


আম আর প্রমথ সার্ভেন্টস কোয়াটারের দিকে এগোচ্ছ দেখে বুড়ো লোকটা বলল, “ওদিকে যাবেন না বাবু ওখানে 
অনেক সাপ আছে ” 


আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম হয়তো চোখের ভু মনে হল আমাদের একটু সামনেই সাপের মতো একটা 
কিলবিল করে চলে গেল রাড কটু ক্ছি 


বড়জোর দশ গজ দুরে দাঁড়িয়ে আছি এই দিকটায় জঙ্গল সাফ করা হয় না বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভর্তি 
সার্ভেন্টস কোয়ার্টারটা দেখতে যাচ্ছিলাম নিতান্তই কৌতুহলবশে মাহ 

আশা ছিল না একেনবাবুর মনে হল সার্ভেন্টস কোয়ার্টার দেখার চেয়ে বাগান দেখতেই উৎসাহ বেশি এদিক 
যাচ্ছেন, ওদিক যাচ্ছেন-মাঝে মাঝে বুড়ো লোকটাকে গাছ নিয়ে প্রশ্ন করছেন লোকটা গাছের বিষয়ে বিশেষ কিছু 
জানে না, ওর কাজ বুঝলাম শুধু জায়গাটা পাহারা দেওয়া 


সকালে আর বিকেলে দুটো মালী আসে তখন দূরকার মতো তাদের একটু আধটু সাহায্য করে খানিকক্ষণ 
ঘোরাঘুরির পর প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “কী মশাই, আর কিছু দেখবেন?” 


একেনবাবু একটু অন্যমনক্কভাবে বললেন, “না স্যার, অনেক তো দেখা হল ”» 

আমরা গাড়ির দিকে যখন এগোচ্ছি, তখন বুড়ো লোকটা বলল, “স্যার, বড়বাবু কবে আসবেন?” 

কে বড়বাবু আমাদের কোনো ধারণাই নেই কিন্তু প্রমথ জিজ্ঞেস করল, “কেন?” 

“গোবর সার ফুরিয়ে গেছে, মালীরা ক’দিন ধরে বলছে ” 

“এটা আমাকে বলছ কেন, অফিসে গিয়ে খবর দিও ” 

ণ্হ্যাঁ, বাবু ” 

“কাউকে তো করতে হবে-তোরা দু'জন তো মুখ বুজে বসেছিলি এই যে গোয়েন্দামশাই, কিছু বুঝলেন?” 

“কীসের কথা বলছেন স্যার?” 

“কীসের কথা মানে? গোয়েন্দা তো আপনি! এত দুর ঠেঙিয়ে বাপির পেট্রল ধ্বংস করে -এটাই আপনার উত্তর?” 

“আসলে স্যার, আমি একটু কনফিউজড ” 

“কনফিউজড? কেন, একটা গাছে দুরকমের ফুল দেখে?” প্রমথর গলায় ঠা্টার সুর 
রি টি হঠাৎ টিন দেখে বেগুনি ফু ফুলে EEE সরা 
ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না বলল, রাজাসাহেব বেগুনি ফুল ভালোবাসতেন, উনিই ওটা ফুটিয়েছেন ” 

“ননসেন্স!” প্রমথ বলল “দেশটা কুসংক্কারে ভর্তি!” 

“প্রমথর কথা বাদ দিন, আপনার কনিফিউশানের অন্য কারণটা কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 


“আসলে স্যার, আমি ভাবছিলাম এই সুরেশবাবুকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটা কেন গজলালের লোকরা সুরেশবাবুকে 
বেঁধে রাখল-খুন না করে?” 


“এতে কনফিউজড হবার কী আছে? আমার কাছে তো ব্যাপারটা ক্রিস্টাল ক্রিয়ার,” প্রমথ বলল 
“কী ক্রিস্টাল ক্রিয়ার?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 


“গজলাল আর তার সাঙ্গপাঙ্গ পিস্তল উচিয়ে সুরেশবাবুর কাছে সিন্দুকের চাবি চায় ভয়ে পেয়ে ওদের 
চাবি দেন কিন্তু সেটা ঠিক চাবি না ভুল চাবি-সেটা গজলালের জানার কোনো উপায় ছি না ওঁকে বেঁধে রেখে 
জগদীশনারায়ণকৈ খুন করে গজলাল আর ওর সঙ্গীরা সিন্দুক খোলে সিন্দুকটা যদি না খুলত, তাহলে আসল চাবির 
জন্যে আবার সুরেশবাবুর উপর হামলা চালানো যেত, কিন্তু সুরেশবাবুকে খুন করলে, সেটা সম্ভব হতো না ” 


“তা বুঝলাম স্যার, কিন্তু সুরেশবাবুকে যাদ পুলিশ খুঁজে পেত, তাহলে তো গজল সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ত ৮ 


“ওদের সবার মুখই ঢাকা ছিল, কাজের লোকদের কেউ গজলালকে চিনতে পারেনি সুরেশবাবু কী করে শিওর 
হবেন » 
দ্য পাজল স্যার সুরেশবাবু গজলালকে চিনতে পেরেছিলেন আর সাংকেতিক ভাবে ওর নামটা 
লিখল, 
“সাংকেতিক ভাবে কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম “আমার মনে হয় দুটো কারণে সুরেশবাবুর হাত পেছনে বাঁধা 


ওই অবস্থায় অক্ষর লেখা খুবই কঠিন একটা পাথর কুচি বা ধারালো কিছু কাছাকাছি পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে 
দেয়ালে সংখ্যা লিখেছিলেন ” 


“কী সংখ্যা?” 
একেনবাবু পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো আমায় দিলেন “এটা ফটো থেকে কপি করা ” 
দেখলাম সেখানে লেখা আছে: 


LN 
চে ELLIE. 


“এর অর্থ কী?” 


“উনি পেছনে হাত দিয়ে সংখ্যাগুলো লিখেছিলেন বলে উলটো দেখাচ্ছে এভাবে পড়ুন স্যার,” একেনবাবু কাগজটা 
উলটো করে ধরলেন 


7110112112 
NA 


“7110112112... তা তো বুঝলাম, কিন্তু অর্থটা কী?” 


“এগুলো স্যার ইং রাত A হল ‘1’, 8 হল 2’, এইভাবে চললে G হল ‘7’, J হবে 10’, আরা. হবে 
‘12’ অর্থাৎ যেটা লিখেছেন, সেটা হবে GAJALAL ৮ 


“মাই গড!” 
“সাংকেতিক ভাবে লেখার আরেকটা কারণও হয়তো ছিল স্যার ” 
“আর কী কারণ?” প্রমথ আর আমি দুসজনেই প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্নটা করলাম 


“যদি গজলাল ও তার গুণ্ডার দল ফিরে এসে ওকে খুন করে, তাহলে ওরা যাতে না বোঝে যে, উনি গজলের নাম 
দেয়ালে লিখে যাচ্ছেন ” 


“দ্যাটস ক্লেভার অফ হিম ” প্রমথ বলল 

“তবে একটা জিনিস একটু আনক্লিয়ার ” 

“কী সেটা?” 

“এগুলোর শেষে উনি কী লিখতে চেয়েছিলেন?” 

বি" বা ওইরকম কিছু একটা....কিন্তু সেটা কী?” 
“আপনার কী মনে হয়, এর কোনো একটা অর্থ আছে?” 


প্রমথ লেখাটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় উনি ব& লিখতে চেয়েছিলেন, Aএ-এর পেটটা বেশি কাটা হয়ে 
গেছে ” 


“কিন্ত তার অর্থ কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম 


পৃ, মানে Numbered Alphabet অর্থাৎ আালফাবেটের নম্বর, প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল “পুলিশের জন্যে একটা 
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“ননসেন্স এটা কোনো কথা হয় নাকি!” 
“তোর কোনো বেটার এক্সপ্লানেশন আছে?” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


৫. বিকেলবেলা অঞ্জনা 


৫ 


বিকেলবেলা অঞ্জনা আমাদের কানাইবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন, বেশ ইন্টারেস্টিং লোক চাকরি করেন 
রেলওয়ের বুকিং ভিটা গেট চালা নার জনা করতেহয় ওঁর শখ হল র জিনিস সারানো 


টেল্ভিশন সেট, টেপ রেকর্ডার, ভিসিআর -হেন জিনিস নেই যাতে উনি হাত লাগান না এ অঞ্চলের প্রায় সবাই 
আসে ওঁর কাছে 


পয়সা রোজগারের থেকে নতুন নতুন সার্কিট আর ডিজিটাল লজিকের প্যাঁচ উদ্ধার করেই উনি আনন্দ বেশি পান 
আর ভালোবাসেন গল্প করতে 


আমরা যখন ওঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কানাইবাবু একটা সার্কিট ডায়াগ্রামের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে 


অঞ্জনাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে সার্কিট ডায়াগ্রামটা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, 
“আয় মা, আয় এঁরা কারা?” 

অঞ্জনা পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা বললেন 

“ওরে বাবা, সে তো অনেকদিনের আগের ঘটনা ” 


লা আনার কাছে আম্াল্যার ম্যাডাম বললেন, যদি কেউ সে সময়ের কথা কিছু বলতে পারেন, তাহলে 
আআ 


“কথাটা ভুল বলেনি অজয়দা, সুরেশদা _সবাই আমাকে ভাইয়ের মতো দেখতেন কিন্তু 
উিাদীনানারারতের ব্য পার আমি অক বলার নো তাই একট পাজল 

“সুরেশদার শত্রু?” একটু ভাবার চেষ্টা করলেন, কানাইবাবু “তেমন তো কাউকে মনে না তবে এইসব 
জায়গায় দাত শতক একটু ভাৰ চে কলন কানাইৰ *ে সেরকম একটা গণ্ডগোল চ কয়েকজনের 
সঙ্গে ” 

“কাদের সঙ্গে স্যার?” 


“জগদীশনারায়ণের জমিজমা দেখাশুনা করতেন সুরেশদা বেশিরভাগ জমিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল কয়েক বিঘা 
যা ছিল, সেগুলো চাষ করতে দিয়েছিলেন দু’জনকে একজনকে ঘোষের পো বলেই সবাই চিনত, নাম বোধহয় 
কালীচরণ বা ওই ধরনের কিছু একটা আরেকজন হল লালা লালা হালদার ” তারপর অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে 
জিজ্ঞেস করলেন কানাইবাবু, “হ্যাঁরে, লালাকে কি তোর মনে আছে?” 


“না,” মাথা নাড়লেন অঞ্জনা 


“মনে না থাকারই কথা, তুই তো তখন খুব ছোটো ও হ্যাঁ যা বলেছিলাম, লালা ছিল বেশ বাজে ক্যারেক্টারের লোক 
ওর বৌ জদগীশনারায়ণের নিতে কাজ কত সেইজন্যেই বোধহয় জমিটা ba LE লালা বা ঘোষের পো- কেউই 
পোকে চেচা করে সুরেশদা গ্রামছাড়া করতে পেরেছিল লালাকে নয় খয়েও লাভ 
হয়নি উলটে সরেশাদাকে মারধরের হয়ব দিয়েছিল টেল একবার তো জ নন তং 


কয়েকজনকে 
পরে অবশ্য একটা মিটমাট 
“কী রকম মিউমাট স্যার?” 


“তা সঠিক করে বলতে পারব না ব্যাপারটা নিয়ে সুরেশদা কিছু বলতে চাইতেন না তবে জমির ঝামেলাটা 
ভারা হাতি নিস তে চা যায় মনে হয় টাকাপয়সা দিয়ে কিছু একটা রফা করা 


৬ EL REAR ওর বোকে কুপ্রস্তাব দয়েছে সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার 


“জগদীশনারায়ণ কি দুশ্চরিত্র ছিলেন স্যার?” 


“বড়লোকদের ব্যাপার, সব খবর কি আর কানে আসে তবে ওই ঘটনা ছাড়া আর তো কিছু শুনিনি লালার বৌ 
চলে যাবার পর গ্রামেরই এক কমবয়সি বিধবাকে ওই কাজে বহাল করা হয় অনেকে ভেবেছিল, আবার হয়তো 
ঘটবে, না 91985, লালার ক্যারেক্টার ভালো ছিল না পরে শুনেছি এরকম তে 
আগেও এক আধবার 


“এসব জেনেও সুরেশবাবু লালাবাবুকে কাজ দিয়েছিলেন স্যার!” 


“হয়তো এগুলো জানতেন না এ ধরনের ব্যাপার নিয়ে তো কেউ মুখ খোলে না তবে লালা যে একটু গুণ্ডা টাইপের 
_-সেটা অজানা থাকার কথা নয় ” 


“লালাবাবু এদিকে আর আসেননি স্যার?” 
“এসেছিল শুনেছি, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি যেটা জানি, রা Ub LSBU LE SEA BETA Ro 
আর অজয়দার কাছে অনেক কান্নাকাটি করে গিয়েছিল সুরেশদার সঙ্গে ব্যবৃহার করেছিল বলে ক্ষমা 


চেয়েছিল সবার কাছে এমনহী জগদীতিনারামপের ব্যাপটাও যে ভুল বোঝাবুঝি- ঝ'স্টোওীবার কলোছিল « 


“একটা কথা জিজ্ঞেস করি স্যার, সেই সময়ে রাজা জগদীশনারায়ণের আর সুরেশবাবুর মৃত্যু নিয়ে অন্য কোনো 
লোককে কি কেউ এখানে সন্দেহ করতো?” 


“এই প্রশ্নটা আমি নিজেও অনেক করেছি আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই আপনাদেরই মতো আমার 
কাছে এসে একই প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে ঘা , আপনাদেরও তাই বলছি হ্যাঁ, গজলালকে আমরা কেউই 
পছন্দ করতাম না একটা ঝাঁকা মাথায় নিয়ে এখানে এসে পাঁচ বছরের মধ্যে যে লোকটা দুটো বড় দোকানের মালিক 
হয়ে লাখ লাখ টাকার কারবার করতে পারে, সে কখনওই ধোয়া তুলসীপাতা নয় শুনতাম একটা স্মাগলিং রিং-এর 
সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই ক্রিখরিনালদের সঙ্গে তার দো্তি থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু সুরেশদাকে ওভাবে বেঁধে রেখে তিলে 
তিলে খুন করার কারণটা কী? গুলি করে ওঁকেও তো ফিনিশ করে দেওয়া যেত!” 


“হয়তো ওঁকে খুন করার ইচ্ছে ছিল না স্যার ” 


“হ্যাঁ সেটাই পরে খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছিল ভয় দেখিয়ে জগদীশনারায়ণের হিরে আর সোনাগুলোকে 
হাতানোই ছিল গজলের লোকদের প্ল্যান ওইদিন সুরেশদা থাকবেন না, বুড়ো জগদীশনারায়ণকে সহজেই ভয় 
১5225 কিন্তু হঠাৎ ওদের বট নিশ্চয়ই দেখে সুরেশদা ওখানে 

আসছে সুরেশদা ওখানে একবার এসে পড়লে ঝামেলা হবে তাই আচমকা ওর ওপর চড়াও হয়ে বেঁধে কাজের 
লোকদের চোখ এড়িয়ে আউটহাউসে রেখে এসেছিল কাউকে খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা আসেনি, কিন্তু তাড়াহ্ুড়োর 
মধ্যে সেটা ঘটে গেছে ফলে একজনের নয় _দু' দু'জনের প্রাণ গেছে » 


“আপনি এই থিওরিতে বিশ্বাস করেন স্যার?” 
“কে জানে! আসলে... থাক সে কথা ” 
“থাকবে কেন স্যার!” 


“আসলে এই নিয়ে কনকদা, অজুয়দা আর আমি বহুদিন আলোচনা করেছি, কিছুই এগোয়নি অজয়দা বলতেন, 
আমাদের থিওরি কে শুনবে বল, পুলিশের কাছে কেস ইজ ক্লোজড ” 


“আপনাদের থণ্ডার কী ছিল স্যার?” 


“থিওরি মানে -পুলিশ লালাকে অনেক জেরা করেও পরে ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ লালা নাকি খুনের দিন 
মেদিনীপুরে ওর ৃশুরবাড়িতে ছিল টা নাউ হতে পারে ওকে নাকি বনগাঁয় এক চায়ের দোকানে কেউ 
দেখেছিল বনগাঁ এখান থেকে বড়জোর মাইল দশেক দুরে ” 


“মাই গড়!” 


5 ৮ পরে আনেক অনুশোচনা হয় সেইজন্যেই হয়তো পরে এসে 
এখানে অনেক কান্নাকাটি করে গি EE 


নামটা নতুন আমরা একটু অবাক হয়েছি দেখে অঞ্জনা বললেন, “আমার শাশুড়ি ” 


কানেকশনটা বুঝতে পারলাম ইনিই ছিলেন সুরেশবাবুর স্ত্রী, যিনি পরে অজয়বাবুকে বিয়ে করেন আমি হলে এ 
নিয়ে উচ্চবাচ্য করতাম না কিন্তু একেনবাবু সে পাত্তর নন 


ঠিক ংসারটা ভেসে যাচ্ছিল অজয়দাই হাল ধরেন মতো করেন 
কু সস ভেলে অভ হাল ধরন ছে ছেলেকে মানের ৪ 


অঞ্জনা সলজ্জে হাসল 
এক্কেবারে রাইট স্টেটমেন্ট স্যার, সুবীরবাবু একজন পারফেক্ট জেন্টলম্যান ভালো কথা, অজয়বাবু কী করতেন?” 


52715 পরে কনকদা যখন ওর সাইকেল সারাইয়ের ব্যবসা বেচে 
দিয়ে লরির ব্যবসায় নামেন তখন [ও বন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন দুজনে মিলে .ব্যবসাটা বেশ বড় করে 
ফেলেছিলেন এখানকার প্রায় সব ই ওঁদের লরি ব্যবহার করতেন তারপর বছর পাঁচেক আগে অজয়দা আর 
বউদি গাড়ি করে বেনারস যাবার পথে আযাকসিডেন্টে মারা যান সে বছরই তো তোদের বিয়ে হবার কথা ছিল _তাই 


“হ্যাঁ” অনুচ্চম্বরে অঞ্জনা বলল 


“ওঁদের বিয়েটা এক বছর পিছিয়ে গেল তারপর কনকদাও ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন তারপর তো গত বছর উনিও 
চলে গেলেন, নাতি-নাতনি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না » 


অঞ্জনা দেখলাম একটু লাল হলেন বললেন, “আপনারা গল্প করুন, আমি যাই রাত্রির রান্নার জোগাড় করি ” 
“আমরাও এখুনি উঠব ম্যাডাম ৮ 
“না, না, আপনারা কথা বলুন না,” বলে অঞ্জনা বিদায় নিলেন 


অঞ্জনা চলে যাবার পর একেনবাবু বললেন, “আপনারা সময় আর বেশি নষ্ট করব না স্যার- লালাবাবু ছাড়া আর 
কারোকে সন্দেহ হয়?” 


“তেমন তো কাউকে মনে করতে পারছি না আর সত্যি কথা বলতে কী, লালার ব্যাপারটাও নিতান্তই সন্দেহ 
পুলিশ নিশ্চয়ই ওর আযালিবাই ভেরিফাই করেছিল ” 


“করা তো উচিত ছিল স্যার আযালিবাই যাঁর ছিল না, তিনি হলেন গজলালবাবু ঠিক কি না স্যার?” 


“তা ঠিক গজলালের বিরুদ্ধে প্রমাণের অন্ত নেই কিন্তু সুরেশদাকে গজলাল পছন্দ করত কে না করত 
পাগলা লোক ছিলেন কথায় কথায় গানের কলি আওড়াতেন পারইরিরাতেন নারে UE 
তাহলে চাকরি বাকরি ঢ শুধু গান নিয়েই পড়ে থাকতেন ওগুলো অবশ্য কথার কথা হিসেবিও ছিলেন যথেষ্ট 
জদগীশনারায়ণের ওঁর না নিলেও চলত আমরা খ্যাপাতাম, বুড়ো মরলে সুরেশদা টু-পাইস পাবেন _ 

সুরেশদা কাজ নিয়েছেন যাক সে কথা, সুরেশদার কথা বলতে শুরু করলেই ইমোশনাল হয়ে 
পড়ি তবে হ্যা, গজলালের ব্যাপারে আমার আরও একটা খটকা ছিল ” 


“কী স্যার সেটা?” 


থাকে ” 
“ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট স্যার ও হ্যাঁ, আপনি তো জানেন, উনি সাংকেতিকভাবে গজলালবাবুর নাম লিখেছিলেন ” 


“হ্যাঁ, তাতে আমি আশ্চর্য হইনি রি রানির রিনার রান নিজেদের 
মধ্যেও ওঁরা গোপনে এইভাবে কথা চালাচালি করতেন 


“আপনি কী করে জানলেন স্যার?” 

বারা একবার কনকদার কাছে গ্রামের কয়েকটা ছেলে এসেছিল লেখা চিঠি 
নিয়ে চিঠিতে ছিল, ‘ভাই কনক, আমার হয়ে ওদের হাতে একশো টাকা দিও, পরে তোমায় আমি দিয়ে দেব বা ওই 
রকম কনকদা চিঠি পড়ে টাকা না দিয়ে ছেলেগুলোকে ভাগিয়ে দিল ওরা চলে যাবার পর আমি 


“তাড়িয়ে ছেলেগুলোকে _সুরেশদা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন * “কেন দুঃখ পাবে ওই তো লিখেছে -N০ দলা 
নীচে সুরেশ নামের পেছনে লেখা 1415 র ১৪ নম্বরে ঘ আর ১৫ নম্বরে 0 ” 


“ভেরি ক্লেভার স্যার আচ্ছা, জগদীশনারায়ণ যেদিন মারা যান, সেদিন তো ১৫ই অগাস্ট ছিল তাই না?” 
“ডিক তাই 


“পুলিশ রিপোর্টে দেখেছিলাম স্যার, কাজের লোকেরা সুরে 15 সেখানে সুরেশবাবু 
না স্কুলের পাশে এক মাস্টারমশাই থাকতেন, তিনিই পুলিশকে খবর দেন সেই মাস্টারমশাই কে আপনি 

জানেন?” 

“অনাদিবাবু, তিনিও গত হয়েছেন ” 


“১৫ই অগাস্ট ছুটির দিন কাজের লোকগুলো স্কুলে সুরেশবাবুর খোঁজ করতে গিয়েছিল কেন?” একেনবাবু 
যেন করলেন 


08৯৮5 ওই দিন সকালবেলা ফ্ল্যাগ তোলা হতো, 
নত সঙ্গীত গাওয়া হতো ড় স্কুলে NER Ll El শেখাতেন ফাংশন শেষ না হওয়া 
জার বারা পুরের এ ফিরতেন সেদিন সেখান থেকে সুরেশদা আর 


বাড়ি ফেরার পথে দেখি এ একটু পিছিয়ে পড়েছেন এক মনে ডায়েরি বার করে কাগজে কী সব 
বায পুর 


“কী বুঝছেন?” ঘাড় ঘুরিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলাম 

উত্তর নেই 

“কী মশাই, একেবারে মৌনীবাবা হয়ে গেলেন যে!” প্রমথ ধমকের সুরে বলল 
“কী ভাবছেন এত?” আমি প্রশ্ন করলাম 

“ছাড়ান দে,” প্রমথ বলল “এখন নানারকম নকশা চলবে ওর ” 


যখন বাড় ফরলাম, তখন সুবারবাবু ফোনে জান কার সঙ্গে কথা বলছেন 


“না, কালকে এখানে কোনো জায়গা নেই আপনারা নেক্সট উইকে আসবেন বলেছিলেন... আমি বুঝতে পারছি 
তিন মাস আপনারা থাকবেন, কিন্তু গেস্টদের তো আমরা চলে যেতে বলতে পারি না ” 


হঠাৎ একেনবাবু সুবীরবাবুকে ইশারা করলেন সুবীরবাবু ফোনের মুখে হাত দিয়ে বললেন, “কী?” 
“না, না, সে কী কথা, আপনারা দু'দিনের জন্য থাকবেন ঠিক করে এসেছেন ” 
পপ্লিজ স্যার, বলুন -আপনার এই ক্ষতি আমরা হতে দেব না » 


সুবীরবাবু কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঠিক আছে কাল বিকেলে ঘর খালি হবে, 
আপনারা আসুন ” 


ফোনটা নামিয়ে সুবীরবাবু বললেন, “ছি, ছি, এটা কী বিশ্রী হল ” 


“কিচ্ছু বিশ্রী হল না স্যার তিন মাসের জন্য আপনি গেস্ট পাচ্ছেন, এক রাতের জন্য তাকে খোয়াবেন, এটা একটা 
কথার কথা হল?” 


একেনবাবু ব্যাপার দেখে আমি অবাক এর মধ্যেই ওঁর তদন্ত শেষ! 
“আপনার তদন্তের কী হল?” অঞ্জনা প্রশ্ন করলেন 


“বুঝলেন, ম্যাডাম, বাইশ বছরের পুরনো রহস্যের উদঘাটন দু’দিনে হবে না তবে কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং 
লোক-আর আপনাদের খুব ভালোবাসেন মনে হল ” 


“হ্যাঁ আমাদের আপন কাকার মতো কিন্তু আপনারা কালই চলে যাবেন ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগছে কিছুই 
খাওয়াতে পারলাম না ” 


“সে কী কথা!” প্রমথ বলল, “কানাইবাবুর কাছে যাওয়ার জন্য মেনু কম হল নাকি?” 
“তা হলনা তবে কালকের মেনু তো বাদ পড়ল ” 

সুবীরবাবু বললেন, “সত্যি, আপনারা আসাতে ও খুব খুশি হয়েছে » 

“খুশি তো আমাদের হবার কথা উনি খাটছেন আর আমরা খাচ্ছি ” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [>] @bongboi 


৬. ফেরার পথে 


৬ 
ফেরার পথে রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখলাম একে নবাবু ভীষণ গন্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন 
“কী এত ভাবছেন?” 

“ভাবছি স্যার, মার্ডারটা ঘটেছিল একটা খুব শুভদিনে আমাদের স্বাধীনতা দিবসে ” 

প্রমথ বলল, “সো?” 

“কিছুই না স্যার,” বলে হঠাৎ ঘ্যানঘ্যানে গলায় শুরু করলেন, “জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে,_- » 
“থামুন তো মশাই” প্রমথ ধমকে উঠল “দেখছেন বাপি গাড়ি চালাচ্ছে ” 

“থামছি স্যার 2 

শব্দটা থামালেন, কিন্তু ওঁর মুখ নাড়ানো দেখলাম বন্ধ হল না বাস্তবিকই খ্যাপা লোকটা 


“এবারের যাত্রাটা আপনার অকারণেই হল,” প্রমথ বলল “তবে বারে বারে কী আর পাশ হয়, মাঝে মাঝে তো 
ফেলও মারতে হয় ” 


“তা হয় স্যার, কিন্তু এবার ফেল মেরেছি বলছেন কেন?” 

“কারণ অঞ্জনাকে প্রকারান্তরে তাই বলে এলেন ” 

“তা এলাম স্যার ” 

“সেটা সত্যি নয় ” 

“কে জানে স্যার, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ” 

“যেটুকু জানেন, সেটুকুই বলুন না, এখানে আমি আর বাপি ছাড়া তো কেউ নেই ” 
“এখন বললেন স্যার বাপিবাবুর কনসেন্ট্রেশন থাকবে না, একটা আাকসিডেন্ট হবে ” 
“এই বাপি একটা ধাবায় গাড়ি দাঁড় করা তো চা খাব আর ওর কেরামতির খবর শুনব ” 
“আপনি না স্যার, সত্যি ” 


একটু বাদেই একটা ভদ্রগোছের ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম 
চা, তাওয়া রুটি আর ডাল মাখানি অর্ডার দিয়ে দুরের একটা বেঞ্ঠিতে নিরিবিলিতে বসলাম 
“এবার বলুন,” আমি বললাম 


একেন্বাবু শুর করলেন “গজলালের বিরুদ্ধে কেসটা জোরদার কারণে ওঁর কাছে হিরেটা ছিল 
উনিতারীকারররেননি বেটা ভিনিনিরিনারায়নিরাকাছ a তীয় হল গজলের নামটা দেয়ালে মরার 


আগে সুরেশবাবু'লখে 1গয়েছেন সোজাস্বাজ নয়, সাংকোতক ভাবে তাই তো স্যার?” 
“ইয়েস ” আমি আর প্রমথ দু'জনেই একসঙ্গে বললাম 
“কিন্তু স্যার একটা গাছে তো দু'ধরনের ফুল হয়-দেখলেন তো কাল ” 
একেনবাবু যে কী বলতে চাইছেন _মাথামুণুড কিছুই বুঝলাম না “হোয়াট ডু ইউ মিন?” 
“আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, আমরা হয়তো ভাবছি গাছটা লাল, তারপর হঠাৎ দেখলাম বেগুনি » 
“কী হেঁয়ালি শুরু করেছেন মশাই, একটু ঝেড়ে কাশুন না!” প্রমথ ধমক লাগালো 


“যদি ভাবা যায় স্যার, 'গজলাল, নামটা সুরেশবাবু লিখতে চাননি আর কানাইবাবু তো বললেন গজলালের নাম 
লিখতে চাইলে উনি লিখতেন “জগলাল * 


“ননসেন্স! তাহলে কী লিখতে চেয়েছিলেন?” প্রমথ ধমক লাগাল 
তিতা স্যার আমি ভাবছিলাম সংখ্যাগুলো আবার দেখুন,” বলে পকেট থেকে ওর ডায়রির একটা পাতা ছিড়ে 


CE EELS 


“আমরা জানি স্যার, আালফাবেট গুণে গুণে দেখলে- হল 71’, B হল ‘2’, এইভাবে চললে G হল ‘7’, ) হবে ৭109, 
আরা, হবে 12’ উরি রেহান নিরাইিলেন সা তাই পুলিশ ওটাকে ঘুরিয়ে গড়েছিল 7 110112112. তাই 
পেয়েছিল GAJALAL ধরুন, আমরা সেটা না করে পাড়ি: 1211210117 তাহলে কী দাঁড়াবে, LALA 010. 


“ওয়েট এ মিনিট!” আমি বলে উঠলাম 


“দাঁড়ান স্যার, আমার বলা শেষ হয়নি সংখ্যাগুলোকে একটু অন্য রকম করে লিখছি 12 1 12 10 11 7- এবার 


“LALAOKG ও মাই গড! ওই ঘোষের পো কালীচরণ না কি জানি তার নাম সেটা তো KG হবে!” 


“তার মানে তো ওই দুজনকেই খুন করেছে!” 
“আপনি আমার পয়েন্ট মিস করছেন আযালিবাই নিশ্চয়ই পুলিশ খতিয়ে দেখেছিল এবং তাতে 
কোনো ফাঁক পায়নি ৈটা আমি লহ চাচ্ছি স্যার সেটা হল সং্যাগুলোর মধ্যে নানান জিনিস লুকিয়ে থাকতে 


পারে একটা অর্থ খুঁজে বার করে সেটাকেই ধূরুব সত্য মনে করলে বিরাট ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায় ” 
“এটা মন্দ বলেননি ” আমায় মানতে হল 
“আমার একটা থিওরি আছে,” প্রমথ বলল, “যদিও প্রমাণ করতে পারব না ” 
“কী থিওরি?” 


“সুরেশবাবু খুন হয়েছেন অবৈধ সম্পর্কের জেরে সুরেশবাবুর অরিজিনাল স্ত্রী-মানে ওই_বাণীবউদি_ আর 
অজয়বাবুর মধ্যে প্রেম ছিল দু'জনে শলা করে সুরেশবাবুকে খুন করেছিলেন কী একেনবাবু, ঠিক বলছি কি না 
বলুন?” 


“আপনি স্যার আমার ভাত মারবেন ” একেনবাবু প্রমথকে বললেন 
“গুড, এবার প্রমাণ করুন, কেন আমি ঠিক বলছি ” 
“সেখানেই মুশকিল স্যার তবে কিনা সেটা যদি সত্যি হতো, তাহলে সুরেশবাবু ওইভাবে নামের কু দিতেন না ” 


“তার মানে?” প্রমথ প্রশ্ন করল 


খুনিকে ধোঁকা দেবার জন্যে এই রকম সংখ্যার কোড ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু 
অজমবারুর কেডটা জানা EEE 


দ্যাটুসট্র কথাটা অযৌক্তিক নয় আমি ভাবার চেষ্টা করছিলাম, একেনবাবু ঠিক কোনদিকে এগোচ্ছেন 

ধাবার সার্ভিস খুব ফাস্ট এর মধ্যেই আমাদের খাবার এসে গেল চা বরাত ক তে তক 
599 ‘যেটা প্রশ্ন, সেটা হল এই সংখ্যাগুলো সুরেশবাবু অন্য কোনো কোড ব্যবহার করে লিখেছিলেন 

“অন্য কোনো কোড!” 

“কেন নয় স্যার, নইলে খুনিকে ধরাবেন কী করে?” 

“খুনিকে ধরাবেন মানে? আপনি কি প্রমথর সুটপিড থিওরিটা ঠিক বলে ভাবছেন?” 

“চুপ কর, আমার কোনো থিওরি সুটপিড নয় ” প্রমথ গর্জন করল 

প্রমথবাবুর থিওরি ঠিক না ভুল জোর করে বলতে পারব না স্যার, তবে আমার নিজের আরেকটা থিওরি আছে » 

“কী সেটা?” 

47715 840881555 ৰ LSD SE 


অত্যন্ত কাঁচা একটা খুনই যদি করতে হয়, LE 


যাক সে কথা এবার জিনিসটা একটু ইন্টারেস্টিং অবস্থায় পৌঁছল পুলিশ সার্ভেন্টস কোয়ার্টার সার্চ করল না 


[বাবু ওখানেই আটকা পড়ে রইলেন তখন্‌ কনকবাবু আর অুজয়বাবু চাইলে পুলিশকে জানাতে পারতেন যে, 
ওঁরা খুঁজতে খুঁজতে সুরেশবাবুকে পেয়েছেন-উনি সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে বাঁধা পড়ে রয়েছেন কিন্তু ওঁরা ভে 
সেটা করলেন না সুরেশবাবু যদি উদ্ধার হন, পুলিশ গজলালকে আটক করলেও সন্দেহের তীর সুরে র ওপরও 


থাকবে পুলিশ যদি হঠাৎ সুরেশবাবুর বা সন্দেহবশে ওঁদের বাড়ি সার্চ করে, তাহলে টাকার পেয়ে যাবে 
সুরেশবাবুর সঙ্গে অজয় এবং কনকও ধরা পড়বেন ওঁরা তাই কিছুই করলেন না, বন্ধুকে তিলে তিলে মরতে দিলেন ” 


“মাই গড!” আমি বললাম 


“দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি বলতে চান, ওই বাণীবউদি ক্যারেক্টার এই খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না! বরকে খুন করে 
প্রেমিকের ঘর করা তো স্ট্রং মোটিভেটর ” 


“হু নোজ স্যার তবে কি না, সুরেশবাবুর মৃত্যুর পর অজয়বাবু যদি শুধু বৌকে পেতেন- তাহলে আপনার 
ঘিওরিটা জোরদার হত কিন্তু এক্ষেত্রে অজয়বাবু আর কনকবাবু জানেই বারি টাকরিউআলিক হাছিরেন 
STEELE Sf RR নাসার UR র ছেড়ে তাতে যোগ দেন 
এই ব্যবসায় তো অনেক ক্যাপিটাল লাগে হঠাৎ টাকাগুলো এল কোণ্থেকে? তারপর সুন্দর বাড়িটা- সেটা 
77587 না স্যার, আমার মনে হয় টাকার ব্যাপারটাই মুখ্য যদিও মানি স্যার, এইসব 

অবৈধ সম্পর্ক থেকে অনেক খুনোখুনি হয় ” 


“প্রমথর থিওরি বাদ দিন, আপনি আপনার কথাটা শেষ করুন,” আমি বললাম 


“আমার ধারণা টাকাটা কনকবাবু আর অজয়বাবুর কাছে ছিল সুরেশবাবুকে উদ্ধার করলে, তাহলেই উনি ভা 
পেতেন তিনি ধরার আবার আরবান ভাগটা বাড়ল একের তিন না হয়ে আধা 


যাই হোক, সুরেশবাবু যখন বুঝতে পারলেন বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন মরার আগে দেয়ালে ওদের নাম 
লেখার চেষ্টা করলেন এবিসিডি কোড বন্ধুরা জানে নতুন কী কোড ব্যবহার করা যায়? 


গান পাগলা মানুষ, হয়তো ওঁর মনে হয়োছিল ১৫-ই অগস্টে খুন হয়েছে 


এই গানটা সেই দিনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত-সুতরাং যাঁরা ওঁর সঙ্কেত বোঝার চেষ্টা করবেন তাঁদের মাথায় সেটা 
থাকবে তাও একটা হিন্ট দেবার জন্যে দুটো অক্ষর ব& নীচে জুড়ে দলেন / মানে National Anthem ৮ 


“আই সি, কিন্তু তাহলে কী দাঁড়ায়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম “গুণে দেখুন স্যার, আমি গাইব না, গাইলে প্রমথবাবু 
আবার বকবেন এই নিন স্যার, এই ছিল সুরে র কোড-? 1 101 121 12 তবে কোডটা একটু অন্যভাবে পড়ন 
এই ভাবে 71 1011 2112 সংখ্যাগুলো এক-শুধু দুটো পেয়ার একটু আলাদা ভাবে লিখলাম ” 

আমি আর প্রমথ জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে-র অক্ষর গুণে গুণে লিখতে লাগলাম জ হল 1, ন হল 2, গ হল 3, 
ণ হল 4 ম হল 5, ন হল 6, অ হল 7, ধি হল ৪, না হল 9, 10 হল য় আর 11 হল ক তাহলে 7 1 1011 2112 দাঁড়াচ্ছে: 
অজয় কনক ২- ও মাই গড! 

আমি আর প্রমথ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম 


“আমার মনে হয় সুরেশবাবু ভাবেননি স্যার যে সংখ্যাগুলো আালফাবেটের পজিশন হিসেবে সাজালে গজলাল 
হয়ে দাঁড়াবে!” একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন 


“সাধু সাধু প্রমথ বলল “নাঃ, আপনার কল্পনাশক্তিকে সেলাম না পারছি না কিন্তু এইরকম আরও কিছু 


“তাই তো বললাম স্যার, এটা নিতান্তই থিওরি ” 
“তা হোক থিওরিটা মন্দ নয়, এটা সত্যি হওয়াও সম্ভব ” আমি বললাম 


“তোর মুণুড!” আমাকে নস্যাৎ করে প্রমথ একেনবাবুকে বলল, “তা গোয়েন্দামশাই, এই কীর্তির কথা সুবীর আর 
অঞ্জনাকে বলে এলেন না কেন? ওদের কাছে তো হেরো হয়ে ফিরলেন ” 


“কী যে বলেন স্যার আমার থিওরি ঠিক হলেও ওঁদের বাবাদের কুকর্মের জন্যে তো গুরা দায়ী নন ওয়ান্ডারফুল 
কাপল স্যার, জাস্ট ওয়ান্ডারফুল!” 


বুকমার্ক করে রাখুন 


ইপাব নির্মাণে [=] @bongboi 


শেষ পৃষ্ঠা 


পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন 


খ্ করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন 


আরও বই [ক] 
টেলি বই 


